সাহত্যরত্বৃভাণ্তার। 


হা 2 








০ শ্লীপতিপিশিপীপী পিপিপি পি 


মাসিক পত্রিকা । 


যতন করিলে বৃত্ত সর্ধবত্রই মিলেঃ 
ক্ষতিগ্রন্ত হই মোরা সুধু অবছেলে ; 
জগত শিক্ষার স্থল, 
প্রতি অণু নীতি বল, 
বিবেকী নয়নে মীত্র করে গে! প্রদান; 
মুড যারা অশ্রদ্ধায় নাহি লভে জ্ঞান 








সাকা পাশা শপাশীপাপাতাশি 
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মভাগ। বৈশাখ, ১২৯৩। [সখ্য 


নিস ৮৮ সি শি 





আশ শপ আপ 








ভূমিকা ও সম্পাদকের নিবেদন । 

কালেব কৌতুকাবহ ক্লৌড়াভূখিতে মহাবিষুব সংক্রান্তিব দিবসে সৌর- 
সংক্রমণে শুভলগ্নে “পাহিত্য-বভাঁগাঁর” জন্ম গ্রহণ করিল। ভাঁগার যেরূপ 
নানাবিধ বত্বেব আকর, অল্প উজ্জ্বল, মহোজ্ছবল প্রভৃতি নানাবিধ রত্বে শোভিত 
বা পরিপুবিত থাকে, ইচ্াৃও ভজ্ঞপ ভিন্ন ভিন্ন উজ্জ্বলতার, ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির 
বহুবিধ সাহিতা-রত্রবাজিতে সুশোভিত বা পবিপুরিত থাকিবে । শ্বভাবের 
অনন্ত ভাঁগুাঁর অনন্ত অস্বর ফেবপ ক্ষুত্র, বৃহৎ উজ্জ্বল স্্ষমাধারী বহুবিধ 
ুষ্টিন্ুখপ্রদ প্রভাঁপূর্ণ তারাবদ্ধে দর্শকের মনোহরণ করে, এই “সাহিত্য- 
প্রভুভাগ্ডার” ও সেইরূপ বহুবিধ ভাবরঞ্রিত সুন্দর স্থন্দর প্রবন্ধে পাঠকের 
মনে(রঞ্জন কবিবে । ভুক্ত অন্ন যেক্ধপ মানবদিগের ক্ষুধানল নিবৃত্তি ও দেহের 
বলবণ্ত। সাধন রূপ দ্িবি 
সেইরূপ পাঠকবৃন্দের কে 
করিতে ক্ষমবান্‌ হউক । 
আমাফিগের সর্ধকা 


২. সাহিত্য-রত্ব-ভাগার | 


বিধান,আর্ধ্যগণের একটি প্রদর্শিত রীতি। আমরাও কাধ্যোদ্যমের পূর্বে কীঁ্যর 
বিদ্ববিনাশার্থ গুরু আর্ধ্যনীতি অবলম্বনে ঈশ্বরকে স্মরণ ও প্রণাম করিয়া ধীর 
গম্ভীর পদক্ষেপে সাহিত/-রত্বভাগ্ার সহ সাহিত্য কাননে অবতরণ করিলাঁম। 
চিন্তন আমাদিগের পথপ্রদর্শক, ঈশ্বরানুগ্রহ আমাদিগের সহায়, আর ম্মহা্থ্‌- 
ভব পাঠকবুন্দের ক্পাদৃষ্টিই আমাদিগের উত্সাহ । এক্ষণে এই ত্রিবিধ 
প্রবল সাহায্যে যদি আমরা সাহিত্য-রত্ব সংগ্রহে সাহিত্য-রত্রভাগ্ার পূর্ণ 
করিয়া বঙ্গসাহিতাকোষের কথঞ্চিৎ পুষ্টি সাধন ও সাহিত্যান্থরাগী পাঠকগণের 
অবসরসময়ে কথঞ্চিৎ নম্ভোৌষ বিধান করিতে সক্ষম হই, তাঁহা হইলে আপনা- 
দিগকে কুতক্ভার্থ ও ফল মনোরথ জ্ঞান করিব। 


সখীর নিকটে রাধিকার মনোভাব প্রকাঁশ। 


«কেন সথি ! আখি তারে দেখিবাঁরে চায় ?----% 
এ 


কেন সথি । আঁখি তারে দেখিবাবে চায়, 
কি জাল! হইল সই, 
মন জ্বলে কাবে কাই 
কাল জলে ছলে কাল হ'ল একি দায়। 
২ 
হাবাইন্থ মন সথি! যমুনা পুলিনে, 
কেন যে গেলাম জলে, 
মিলি যত নখী দলে, 
হৃদি জলে কুলে বুঝি দাড়াতে পারিনে। 
৬. 


ঘরে থাক হ'ল ভার সখীরে আমার-- 
সথি! গৃহ বিষপ্রায়, 
তিষটিতে নারি হেথায়, 


কষ বিনে রাধা হেথা দেখিছে আধার ! 
১ 


হাঁয় লে সরমে সখি ! মরম বেদন, 
নারী প্রকাশিতে নারি 
কিন্ত সহি সহচত্রি ! 

আরে। মনে হইতেছে দ্বিগুণ দহন; 


সাহিত্য-রদ্ব-ভাগ্ডাঁর | 


৫ 
অলক্ষ্যে অস্ত কক্ষে বক্ষের মাঝাবে, 
ভীম রাগে অন্গরাঁগ, 
ধরি অনলের রাগ, 
ধীরে ধীরে ধমনীরে তাপিছে আধারে । 
৬ 
অন্থরাগ অগ্রিকুণ্ড হৃদয়ে রাধার, 
বাসনা স্কুলিঙ্গ তায় 
ইটিছে তাপিতে কায় 
জলে কাঁয় কখ কায় কি জালা আমাব! 
টু ৭ 
বলি শুন তে সই রাধার বেদনা, 
কেন যে রাধার চিত, 
সজনি ! সদা তাঁপিত 
কাতরে কহিলো, শুনি যেন লে। হেস না । 
৮ 
এক দিন হাস সখি! তপন যখন 
অশ্বরেতে ধীরে ধীরে 
প্রশান্ত পদসঞ্চারে, 
তন্তগ্িরি তুষ্ট শিরে প/তিল) তাসল 
১ 
যখন মলয় মরি মানস মোহিয়ে, 
ফুলকুল পরিমল 
বিতরিল অবিরল, 
ঘন ঘন ভ্রাণামোদে মহীরে মাতায়ে । 
টা 
কালিন্দীর কাঁল জল তরঙ্গ বাপরে 
করিতে ছিন লে৷ থেল। 
তরঙ্গ তুলিয়ে মেলা, 
নাচিতে নাচিতে পুন মধুর সঞ্চারে । 


সাহিত্য-রত্ব-ভাগ্ার । 


৮, 
শাখি-শিরে পিকবর পঞ্চম ধরিয়। 
গাইতে ছিল লে+ গান, 
উদাস করিয়া! প্রাণ, 


বাযু রঙ্গ রস হেরি আমোদে মাতিয়া। 
১২ 


কুস্থম ভূষণে সাঁজি প্রক্কৃতি যখন 

ষোড়শী রূপসী বাপে, 
মোহিতে প্রদোষ ভূপে, 

পরিল। সীমস্তে_ সাধে ফুল আভরণ। 

১৩ 

হাঁয় লো জনি ! মম নয়নযুগল, 
প্রকৃতির দৃশ্ঠ নিতে 
স্বভাবে সম্ভোষ হতে, 

সহস। কালিন্দীকূলে হইল অচল । 

১৪ 

কি ষে তথা হেরিলাম, কি কহিব আর, 
এই মাত্র বলি সই, 
আর ক'হ বাকি কই, 


কূলে কুল অকুলেতে ভাসিল রাধার । 
১৫ 


বিনোদ বঙ্কিম বপু হেরিনু যাহার 
সেই হরে নিল মনে 
জানি না জানে কেমনে 
মজিন্থ নজনি! স্থধু আখি দেখি তার! 


১৬ 
হায়লে। এ ব্রজে হেন বিনোদ মাধুরী-_ 
আছে তা জানে না রাই, 
কহলে! সখি ! সুধাঁই, 
মদনমোহন রূপে কে সে বংশীধারী? 


সাহিত্য-রত্ব-ভাগ্ডার। 


১৭ 
কে সে নব ঘন শ্ঠাম স্ুঠাম সুন্দর 
অনঙ্গ বিলাস অঙ্গে 
ভ্রিভঙ্গ ভঙ্গীর সঙ্গে 
মাথা! রাকা শশী শোভা বদনে যাহার ! 
১৮ 
কহ লো! তাহার তত্ব শুনুক শ্রবণ 


যদি কিছু জান তার, 
কহ তাই বার বার 
বিধুরা রাধার সই-জুড়াও জীবন ! 


১৯ 
সজনি ! চেন কি তারে ? কে সে! মনোহর 
বন্কম নক্ষন্দ ১খকে। 
যার কাছে কাম হারে। 
কামন। উলে হেরি যাহার অধর। 
১০ 
তার কথা, তার ধ্যান, তাহার স্মরণ, 
বিনে সথি ! কিছু আর 
চিত চাহে না রাধার 


অশধার জগৎ বিনে তার দরশন । 
২১ 
সখিরে একিরে জ্বাল। বালার হৃদয়ে, 


এ জ্বাল! বিষম সই ! 
বল না কেমনে সই! 


বাসনার বিষ দাহে যাই যে জলিয়ে !_ 
চে 
জানি না চিনি না আমি কখন যাহায় 


তিলেক আখিতে আখি 
রাখিয়ে তাহার সখী 
জনমের তরে আমি হারান আমায় । 





আধ্যবীর--হরপাল। 


প্রথম পরিচ্ছেদ | 
গোদাবরী-তীরে। 

কে তুমি বীরেন্দ্র !__কার বংশধর ? 

কোন্‌ বীরপ্রস্থু ভূমির রতন ! 

জাতীয় মমতা| পুত অন্তর, 

রক্ষিলে ছুর্ধলে করিয়ে যতন | 

যে বিস্তীর্ণ ভূভাগ বিন্ধ্যাচলের দক্ষিণে অবস্থিত, পাঁবন গঙ্গা, গোদাবরী, 

তুঙ্গভদ্রা কুষ্ণ প্রভৃতি সতরোতস্বতীগণ যাহার শ্তামলক্ষেত্রেবউৎ্পাদদিকা শক্তি 
বর্ধিত করিতে সতত কুল কুল রবে প্রধাবিত হইতেছে, যাহার পাদপ, প্রান্তর, 
পর্বত এবং সমতল ভূমির সুদৃশ্য দর্শনে দর্শকের মন প্রাণ বিমোহিত হয়, 
তাহার নাম উত্তর দাঁক্ষিণাত্য। যদিও এক্ষণে অনিবার্যাগতি কালশাসনে 
পতিত হইয়! সেই উত্তর দাঁক্ষিণাত্য নবভাব ধাবণ করিয়াছে, কিন্তু ইহ এক 
সময়ে আব্যবীরদিগের বীরাভিনযক্ষেত্র ছিল। এক সময়ে ইহারই রাজ! 
দাক্ষিণাত্যের অঞ্ভভাগ দোর্দগু প্রতাঁপে শাসন করিয়! গিয়াছেন ৷ এই শ্রদেশ 
যখন কষতিয়কুল-চুড়ামণি আধ্যগণের করকবলিত ছিল, তখন ইহার প্রধান 
রাজধানী দেবগিরি নামে খ্যাত ছিল। দেবগিরি একটি ছূর্ভেদ্য গিরিছুর্ ; 
ইতিহান পাঠকমাত্রেই ইহার পরিচয় পাঁইয়াছেন। ইহা প্রাকৃতিক সৌন্দধ্যের 
এরূপ আধার ছিল যে, ইহার শোভায় আকৃষ্ট হইয়। দিললীশ্বর মহম্মদ টোঁগলক 
এক সমেয় তাহার নিজ রাজধানী দিল্লী ত্যাগ করিয়া! এই স্বভাবের মনোরম 
ভাগারে তাহার রাজধানী স্থাপনে বাসনা করিয়াছিলেন। ইহার আধুনিক 
দৌলতাবাদ নামটি তাহারই প্রদত্ত । এই পূর্বতন বীরপ্রস্থ দ্েবগিরিই আমা- 


অন্ত যাইত দেখিয়া শশধরও সত্বরপদ্দে পূর্বান্বরে রজত কিরণ বিস্তার 


জাহিত্য-রত্ব-ভাগার | ৭ 


করিতে উপস্থিত। নীলাকাঁশ নীলজলধি শ্টামল প্রকৃতি সকলেই অন্থরাগে 
কৌমুদীরাগে রঞ্জিত হইল, কুমুদিনীও সে রাগে বিকসিত বদনে হাস্য করিল-- 
শশিসনারশহন সরসে হাস্য করিল । সন্ধ্যামমীরণ মন্দ মন্দ প্রবাহে জগত বিমো- 
হিত করিট্তি লাগিল । নব পন্থবিত, নব কুম্ুমিত পাঁদপগণ নব পরিমলে 
জীববৃন্দের দ্রাণেক্দিয়ের তৃপ্তি সাধন করিতেছে । 

এই সময়ে দুইটি পথিক গোদাবরীর পশ্চিম দক্ষিণ তীরবর্তী সমতল ভূমির 
মধ্য দিয়! উত্তর পূর্বাভিমুখে গমন করিত্েছিল। অগ্রগামী পথিকটি পুরুষ, 
পশ্চাতেরটি রমণী । অগ্রগামীর বয়স আহ্কমানিক বষ্টি বর্ষ হইবেক । তাহাকে 
দেখিলে বোঁধ হয় তিনি একজন ব্রক্ষচারী বা সন্ন্যাসী । পরিধান গৈরিক 
বসন, স্ষদ্ধে গৈরিক উত্তরীয়, কক্ষে মুগচণ্ম, দক্ষিণ হস্তে একটি ত্রিশূল ও বাঁম 
হষ্ডে একটি কমগুলু রহিয়াছে । 

পশ্চাত্বর্িনীর বয়ঃক্রম আহ্মানিক পঞ্চদশ বা ষোঁড়শ বর্ষ হইবে | রমণী 
সর্বাজস্ুন্দরী, রূপের ছটা সমতল ভূমি আলোকিত করিয়াছে, তাহার 
কৌমুদীমাখা মুখমগুল নিরীক্ষণে অন্ুতব হয়, মনোভিবও বাঁসনানলে পীড়িত 
হইয়া ধৈর্যযধারণে অপমর্থ হন। তাহার আকর্ণবিস্ত ত নেত্র, স্ত্রচাক ভ্রযুগল, 
নিতম্বলন্থিত মুক্ত কৃষ্ণ কেশকলাঁপ দেখিলে বোধ হয় বিপ্বি যত্তে এ রমণীরত্ব 
স্ষ্টি করিয়া ম্মরসোহাগিনী রতির দর্প চূর্ণ করিতে বাসনা করিয়াছেন । 
রমণী যদিও সালঙ্কারা নহে, কিন্তু স্বভাবপ্রদন্ত পৌন্র্ধযগুণে তাহার সুগঠিত 
অবয়ব এরূপ অলোকসামান্য লাবধ্য বিকাশ করিতেছিল যে, তাহাতে মুগ্ধ 
হয় না, এরূপ মানব জগতে অতি বিরল। তাহার পরিধেয় গৈরিক বসন, 
স্থুকোমল হস্তে ভ্রিশূল, বিভূতি বিভূষিত দেহ দেখিয়। বোধ হয় যেন ভগবতী 
উমাদেবী আবার তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন । 

উভয়ে সমতল ভূমির মধ্য দিয়া এইরূপে অদ্ধন্নণ্ড কাল গমন করিতেছেন, 
বনভূমি চতুর্দিকে নীরব, সহসা কামিনীর কোকিলকষ হইতে প্রশ্ন হইল, 

“বাবা ! বরুণগল আর কত দূর, আজি আমরা সেখানে উপনীত হইতে 


দী উত্তর দিলেন, “না মা! কাল মধ্যাহই- 
ব,আঁজি আমরা গোদাঁবরীর পন্মপাঁরে 


ই দময়ে সমতল ভূমির পম্চাণ্ড হইতে বছুসংখ্যক অশ্বপদধ্ধনি তীহামুদর 


৮ সাহিত্য-রজব-ভাগ্ডার। 


কণে প্রবেশ করিল, চকিতে সন্গ্যাসী পশ্চা্খ দিকে চাহিয়া! দেখিলেন । রমণীও 
সেই দিকে লক্ষ্য করিয় সভয়ে সন্নযাসীর নিকটবর্তিনী হইয়া এ "বাবা ! 
কাহারা আসিতেছে 1” 

সন্্যাসী কহিলেন, “মা! ভয় নাই উহ্নার। বোধ হয় যবনসৈন্য ।৮ 

সন্ত্যাসীর এই কথ! শেষ হইতে ন1 হইতে পঞ্চজন সশম্্র অশ্বারোহী 
পুরুষ প্রুতপদে তাহাদের নিকটবর্তী হইল এবং তম্মধ্য হইতে একজন বলিয়। 
উঠিল, “কে ধায়? এই বাক্যের সঙ্গে সঙ্গে দ্রুতগামী প্রশ্নকারী আসিয়া 
তাহাদিগের সম্মুখে উপস্থিত। প্রশ্নকারী সন্গ্যাসীর পশ্চাৎ্বন্তী রমণীকে দেখিয়া 
কহিল, “ওরে নকিব! দেখ দেখ হিন্দুর দরবেশের সঙ্গে কেমন একটা 
নুন্দরী বাঃ! দেখলে দেল খোস হয় ।" 

ঘিতীয় সৈনিক উত্তর করিল, “সেখজি ! চল না ওকে আমাদের হাকিমের 
কাছে নিয়ে যাই, কত বকৃসিপ মিল্বে, জান তো হাকিমের হুকুম ভাল 
মেয়ে মানুষ নিয়ে গিয়ে দিতে পাঁলেই শত দ্বর্ণ মুদ্রা বক্সিস |” 

প্রশ্নকারী সৈনিক নকিবের বাক্য শুনিয়া বিকৃত মুখভঙ্জগীতে কহিল, “দেখ : 
মকিব! আর আর যাকে পেয়েছি, অনেককে হাকিমকে দিয়েছি; একে 
দিতে পাচ্চিনে, সবই কি হাকিমের ইজারা ? এটা জমি নেবো | নন্ন্যাপীর 
দিকে ফিরিয়া সন্গ্যাসীকে সম্বোধন করিয়া! কহিল, ওরে কাফের! এ ন্ুন্রী 
তোর কে?” একে নিয়ে কোঁথা,যাচ্ছিস ! নকিব, ওকে ঘোড়ায় তুলে নাও । 

সেখজির আজ্ঞামাত্র নকিব রমণীকে ধরিতে ধাবমান হইল । সন্ন্যাসী 
নকিব ও রমণীর মধ্যবর্তী হইয়া কহিল, “বাবা আমি সন্ন্যাসী, এইটি আমার 
কন্তা, তোমরা রাজপুরুষ, তোমর! আমাদিগের উপর অত্যাচার করিও না। 
ভগবান্‌ তোঁমাঁদ্দিগের মঙ্গল করিবেন 1” 

নকিব ক্রোধে মেঘনির্ধোষ স্বরে বলিল, “্চুপরাও, কাফের হিন্দুর তগ- 
বান্‌কে মানে কে!" এই বলিয়া রমণীর হস্তধারণ করিয়া আশ্বোপরি আরোহণ 
করাইতে উদ্যোগ করিল। : 

সন্যাী বনের এই বিগহিত আচরণ দেখিয়া! ক্রোধে কদ্রমূর্তি ধারণ 
করিলেন.। তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ হইল, দেহ ক্ষণে ক্ষণে কম্পিত হইতে 
লাঁগিল*-দেখিতে দেখিতে তাঁহার প্রৌঢ় দেহে তরুণবলের সমাবেশ হইল । 
তিনি, “পাপিষ্ঠ যবন ! জামার সম্মুখে আমার কন্ার দেহস্পর্শ ?” এই বলিয়া 
হস্ত শূল দ্বারা নকিবকে ভীম আঘাত করিলেন। আখাতে নক 


সাহিত্য-রত্ব-ভাগুার | ৯ 


ভূতলশায়ী হইল, তঞ্ষ্টে সেখজি ক্রোধকষাঁয়িত লোচনে সন্গ্যানীকে আক্রমণ 
করিল । সন্ন্যাসী একক,যবনেরা চারিজন,কিন্ত তথাচ মন্নযানী নির্ভীক । তাহার 
ক্ষুদ্র ভ্রিশূলমাত্রই সম্বল, তাহাতেই তিনি আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন । 
তাহার ক্ষিগ্র শূল সধ্শলনে তিনি যে প্রর্ক ত সন্ন্যাসী নহেন, এইরূপ রণকৌশল 
প্রদর্শিত হইতে লাগিল । সেখজী, সন্ন্যাসীকে পরাস্ত করিয়া রমণীকে হরণ 
করা সহজ নহে বোধ করিয়। পার্বস্থ সঙ্গীকে কহিল,“আমি ইহাকে যুদ্ধে নিযুক্ত 
রাখি, তুমি রমণীকে লইয়া! যাও ।” আদেশমাত্র একজন সৈনিক,বলে যুধতীকে 
ধৃত করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে তুলিল। রমণী, রোদনে ঈশ্বর স্মরণে বনভূমি প্রতিধ্বনিত 
করিতে লাগিলেন । সন্ন্যাসী যবনের এই ছুঃ সহ অত্যাচারদর্শনে সেখজির সহিত 
যুদ্ধ করিতে কতৈ বলিয়া! উঠিলেন, “হায়, এমন সময় আর কি কেহই নাই 
যে বনহস্ত হইতে নিঃসায় হিন্দুবালিকাকে রক্ষা করে ?” এই বাক্যটি বায়ু- 
পথে বিলীন হইবার পূর্বে “কেন থাকিবে না” এই আশাপ্রদ বাক্যটি 
গম্ভীর স্বরে সমতলভূমি প্রতিধ্বনিত করিল । সহস! সমতলভূমে এই আশাস- 
প্রদ উত্তর শ্রবণে নন্ালী চমত্কৃত হইলেন 7--কে এই বাক্য উচ্চারণ 
করিল, তাহাই জানিতে সন্ন্যাসী সোৎস্থক নয়নে সমতল ভূমির চতুর্দিকে 
দৃত্রিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । তিনি চকিতমাত্র দেখিলেন, এক জন সশস্ত্র 
বশ্মাৰৃত অশ্বারোহী রমণীহরণকারী সৈনিকের সম্মথে উপস্থিত। অকুল 
অর্ণবপতিত গগ্রপ্রায় ব্যক্তি কুল দর্শন করিলে যেব্ূপ নিরাশ নিম্পেষিত 
হৃদয়ে আশার আলোক দেখিতে পায়, সঙ্কটে পতিত সন্গ্যর্সীও সেইরূপ 
বশ্বীবৃত বীরকে দেখিয়া! নিরাশ নিপীড়িত হৃদয়ে আশা প্রাপ্ত হইলেন । 
তিনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন, যে সেই বম্ধাবৃত বীরই তাহার প্রশ্বের 
উত্তর দাতা । ৃ 

আগন্তক মুহ্র্ধমধ্যে বূম্ণীবাঁহক নৈনিককে বিনাশ করিয়া সন্নাসীর পার্থ 
আসিয়া! নগ্ন অসিহস্ে দুর্ববলের সহায়তা করিতে দণ্ডায়মান হুইলেন। তাহার 
নগ্ন অনি শশিকরে মগ্ডলাকারে ঘুর্ণিত হইতে লাগিল, সন্গ্যাসীকে পশ্চাৎ 
রািয়া তিনি একাকী যবনদিগের সঙ্গে যুদ্ধে অপূর্ব সমরকৌশল প্রকাশ 
করিতে লাগিলেন । দণ্ডার্দের মধ্যে যবন সৈনিকের! তাহার করাল কৃপাণে 
ঞ্থজি ব্যতীত একে একে সকলেই নিহত হইল। বশ্মীবৃত বীরের দুর্দম লক্ষ্যে 
প্রতি আঘাতেই এক এক জন যবনদৈন্য ধরাশায়ী হুইল দেখিয়া! সেখজি তখন 
জয়াশ। দুরাশ1 বোধে দ্রতপদে পলায়ন করিল । 


১৩ সাহিত্য-রত্ব-ভাগ্ডার | 


দেখিতে দেখিতে রণভূমি নীরব-- পলক পূর্বে যে স্থলে অস্ত্র বণঝনায় কর্ণ 
বধির হইতেছিল, এক্ষণে সেই স্থান নীরব । 

: তখন সন্্যাদী আগন্তক বশ্মাবৃত পুরুষের অদ্ভুত বীরত্ব দর্শনে বিশ্মিত 
হইয়। কহিলেন, “বীরবর ! আপনি কে? আপনার বান্বীর্য্যে আপনাকে 
সামন্তি লোক বলিয়া! বোধ হয় না। যদি বাধা না থাকে, তাহা হইলে আজ 
সন্স্যানী ও সন্ন্যাসী কগ্ঠ। কে।ন্‌ মহাবীরের উপকার খণে বদ্ধ হইল জানিতে 
বাসনা করে ।” জমশ? | 


মোহমুদ্গরও | 
মন ! জঙ্থাহি ধনাগম তৃষ্ণাৎ কুরুতনু বুদ্ধে ! মনসি বিভৃষ্ণাম্‌। 
যল্পভসে নিজকর্মোপাঁভৎ বিভৎ তেন বিনোদয় চিত্তঘূ 1১ 
বঙ্গানুবাদ । হে মূর্খ! ধনোপার্জন তৃষা! পরিত্যাগ কর, হে অল্পবুদ্ধে ! 
মনেতে বিরাগ জানয়ন করু। স্বীয় করেতে যে ধনাদি লাভ হয়, তাহ! দ্বারা 
চিত্তকে আনন্দিত কর | 
ভাবার্থ। হে মূর্খ! ধনোপার্জন ইচ্ছ! চিত্ত হইতে দূরীভূত কর। তন্থবুদ্ধে 
অর্থাৎ অগ্লবুদ্ধে! পরিচ্ছিন্ন দেহে যাহাদের আত্মবুদ্ধি তাহাদেরই অল্পবুদ্ধি 
বলে ইহা! আরে। বিশদ করিয়। বুবা ইতে হইলে বলিতে হয় যে “দেহই আমি” 
এই বুদ্ধি যাহাদের, তাহারা ই অক্পবুদ্ধি, সেইজন্য শঙ্করাচার্ধ বলিয়াছেন, হে 
দেহাস্মবুদ্ধি জীব | মনেতে বিরাগ আনয়ন কর । পূর্বজন্মার্ডিত কর্ম্মবশতঃ যাঁহ। 
লাভ হুইবে,তম্্ারাই মনের তুষ্টি ধর্দন কর,অধিক কাঁমন। করিও না। করিলেও 
তাহা পাইবে না, কেবল আশাতঙ্গজনিত মনন্তাপই তোমার সার হইবে। 


অর্থমনর্ঘথৎ ভাবয় নিত্যৎ নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যমূ |: 
পুত্রাদপি ধনভাঁজাৎ ভীতি সর্ববত্রৈষা বিহিত রীতিঃ ২ 


বঙ্গানুবাদ । ধনাদি অর্থকে সর্বদ। অনর্থজ্ঞান কর,তাহ। দ্বার। স্থখলেশও নাই, 
ইহা সত্য, পুত্র হইতেও, ধনবানের ভয় হয়, সকল স্থানে এই প্রসিদ্ধ রীতি ।২ 
ভাবার্থ। ধনই অনিষ্টের কারণ । যাহাদের ধন থাকে, তাহাদের বাড়ীতেই 
দস্যবৃত্তি, (ভোকাতি) এবং চৌর্্যববতি টুরী) হইয়া! থাকে $ ধনবানের সর্বদা 
আশঙ্কা, ্ঞাতিবিরোধ, মিজরবিরোধ প্রভৃতি ছঃখদায়ক ব্যাপার প্রায়শঃ ধন- 
বানের্ই দেখিতে পাই, স্তরাং অর্থ যে অনর্থের কারণ তাহ। অভ্রাস্ত সতট। 


সাহিত্য-রত্র-ভাগার | ১১ 


পূর্বতন পণ্ডিতের এইজন্ই বলিয়াছেন যে, “কৌপীনবস্তঃ খলু ভাগ্যবস্তঃ” 
অর্থাৎ কৌপীনধারী ভিক্ষুক সন্যাসীরাইপ্প্রকত ভাগ্যবান্‌, প্রকৃত ল্ুুখী। ধনি- 
দিগের মৃতু সর্বদাই তাহাদের আশশ্কাযুক্ত থাকিতে হয় না। তাহাদের দস্ত্য- 
তশ্করের ভয় নাই। 
কা তব কান্ত। ? কম্তে পুত্রঃ ? মৎসারোহয়মতীব বিচিত্রঃ | 
কশ্য তৃৎ বা ৭ কৃত আয়াতং ? তত্বৎ চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ ।৩ 
বঙ্গানুবাদ । কে তোমার জী, কে তোমার পুত্র, সংসার অতি আশ্চর্য্য 
স্থান, তুমিই বা কার, কোথা হইতেই বা আগত হইয়াছ, রি কারণে জ্রুত: 
এই তস্ক চিন্তা কর।৩ 
তাবার্থ। জগৎ্সংসারের যাবতীয় আত্মীয় বাঞ্ধব অর্থাৎ জী পুত্র ইতাদি 
ইহারা তোমার কে এবং তুমিই বা ইহাদিগের কাহার মায়ায় জ্ঞান ও বিবেক- 
বর্জিত হইয়। তুমি ইহাদিগের সহিত আত্মীয়তা স্থাপন করিয়াছ, প্রকৃত 
প্রস্তাবে ইহারা তোহাঁর কেহই নহে; এবং তুমিও ইহারিগের কেহই নহ। এই 
৫€য ভবসংসার অতি বিস্ময়কর স্থান, অর্থাৎ ইহাতে মায়! ন্নেহাদি যাহা কিছু 
দৃষ্ট হয়, সকলই স্বার্থপরতাপ্রস্থত অলীক নশ্বর ছুংখপ্রদ । তুষি কোথা হইতে 
আসিয়াছ, ইহার মীমাংসাই তত্বজ্ঞানের দ্বারন্বরূপ, এই ছারী উদঘাটিত 
করিতে পাঁরিলে জীব তত্বজ্গানের উন্নত সোপানে আরোহণ করিতে পাবে, 
সেই জন্য জআচার্ধ্যদেব তত্ব চিত্ত! কর এই বাক্য বলিয়াছেন । 


মা কুরু ধনজনযৌবনগর্ব্বৎ, হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ক্মূ। 
মায়াময়মিদমখিলৎ, হিত্বী, ব্রন্মপদৎ প্রবিশাশু বিদিত্বী 118 


বঙ্গানুবাদ ॥ ধনজন যৌবনের অহস্কার পরিত্যাগ কর, নিমোধ্যে কাল 
সকলকেই হরণ করে $ মায়াময় এই সমস্ত ত্যাগ করিয়। জ্ঞানবান্‌ হইয়। ত্রন্ষ- 
পদে সত্বর প্রবেশ কর। ৃ 

ভাবার্থ। অর্থাৎ মানবের যে ধীশ্বর্যয, পরিজন ও যৌবনের গরিমা, 
যাহাতে ক্ষীত হইয়া মানব দিখ্বিদিক জ্ঞানশৃন্ত হয়, তাহা কতক্ষণ স্থায়ী! 
কালের কুটিল ইচ্ছায় তাহা এক মুহূর্তেই অপহ্ৃত হইতে পায়ে, সেইজন্য 
পৃজ্যপাদ জাচার্ধ্যদেব ধনন্জন যৌবনের অহঙ্কার ত্যাগ করিতে কহিয়াছেন। 
যোয়ার ভাটার মত সংসারের সুখ অনিত্য, কখনও চিরস্থায়ী পহে। অদ্য 
ফাহাকে দাদদাসী-পরিতৃত সিংহাঁসনারূঢ নিরীক্ষণ করিতেছ, হয় ত আবার 


১২ সাহিত্য-রত্র-ভাগ্ডার | 


ঘুই দিন পরে তাহাকেই দেখিতে পাইবে, দ্বারে দ্বারে ভিক্ষ! কৃরিতেছে | 
যাহাকে প্রাতঃকালে পুত্রকন্াযুক্ত হইয়! সাংসারিক কাধ্যে প্রীত দেখিতেছু, 
সায়ংকালে হয় ত সেই ব্যক্তিকেই হা পুত্র! হা কণ্ঠ! বলিয়া রোদন করিতে 
দেখিবে। এই যে দৃষ্িস্থখপ্রদদ যৌবনকাল, যাহার সমাগমে স্বভাবমুক্তহস্তে 
মাঁনবর্দেহে মনোরম তাকুণ্য প্রদান করে,ইহ। কয়দিন স্থায়ী: বৃদ্ধ হইলে স্মতই 
দেহের কাস্তি হ্রাস হয়, বল নষ্ট হয়। অতএব ধন জন, যৌবম যে অচিরস্থায়ী 
তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে। জগতের অনিত্যতা দৃষ্টে পূজ্যপাদ 
আচাঁ্য কহিয়াছেন, মায়াময় সমস্ত পদার্থ ত্যাগে জ্ঞানাশ্রপ্ধ করিয়। শাশ্বত 
ব্রহ্দপদে প্রবিষ্ট হও ।৪ 
নলিনীদলগতজলমতিতরলৎ+ তদ্জ্জীবিতমতিশয়চপলমূৃ | 
বিদ্ধি ব্যাধিব্যালগ্রস্তৎঃ লোকৎ শৌকহতঞ্চ সমস্তরম ॥৫ 


বঙ্গানুবাদ । পল্মপত্রের জলের ন্যায় জীবনকে অতিশয় চপল এবং বিশ্বের 
যাবতীয় লোক রোগরূপ সর্পপরস্ত ও শোকহত নিশ্চয় জাঁনিবে ।৫ 

ভাবার্থ। অর্থাৎ পন্মপত্রের জল যেমন আত চঞ্চল, কখনই চিরস্থায়ী 
নহে, সেইরূপ এই দেহে জীবনও অতিশয় চঞ্চল অর্থাৎ চিরদিন থাকিবে না, 
ভাগবতেও ব্যাসদেব লিখিয়াছেন, “অদ্য বা তদ্‌ শতাস্তে ব। মৃত্যুর্বৈ প্রাণিনাং 
গ্রবম্” আজই হউক বা শত বত্নর পরেই হউক জন্মিলেই মরিতে হইবে, 
তাহাতে আর সংশয় নাই। সর্পে দংশন করিলে দেহ যেমন ক্রমশঃ জীর্ণ হয়, 
রোগাক্রান্ত দেহও সেইরূপ দিন দিন ক্ষয় হইয়া যায়; স্মতরাং সাংসারিক 
লোক সমস্তই অন্তুথী , কেহই প্রকৃত স্ুথ লাভ করিতে পাঁরে না 1৫ 

তত্ব্ৎ চিস্তয় সততৎ চিত্তে, পরিহর চিত্তাৎ নশ্বয়বিভে | 

ক্ষণমিহ সঙ্জনসঙ্গতিরেকা, ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌক1॥৬ 

বঙ্গাজবাঁদ। মনেতে সর্বদা তচিস্তা কর, বিনাশি ধনাদিবিভ্ে চিন্তা 
পরিত্যাগ কর । ছুষ্তর ভবজলধিতরণের ক্ষণকাল সাধুসঙ্গই একমাত্র তরণী 
বা উপায় । 

'ভাবার্থ। ক্ষণচ্থায়ি বিভাদিতে বৃথ। চিন্তাসক্ত হওয়। বুদ্ধিমানের কর্তব্য 
নহে। সেই পরমাত্মার তত্বচিস্তাই এই মান্বজন্মের সারাৎসার, বস্তু । পরমার্থ 
চিন্তাই চিত্তের একমাত্র ন্ুখকর, পাঁধুসহবাসই নংসারের সুথসাধন, জ্ঞানি- 
সহরাসেঃঅক্ঞানী ও জ্ঞানী হইতে পারে । যেমন হুর্ধযকিরণ যোগে নিস্ভেজ 


সাহিত্য-রত্র-ভাগ্ডার। ১৩ 


বালুকারাশিও উক্মত্প্রাপ্ত হইয়। তেজঃ প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়; যেমন কৃষ্ণ- 
লৌহও অনলনহযোগে অনলের রক্তিমর়াগ ও দাহিকাশক্তি প্রাপ্ত হয়, তেমনি 
মানবেও জ্গাধুসহবাসে সাধুভাব ধারণ ও জ্ঞানশক্তি লাভ করিতে পারে 1৬ 


অষকুলাচলসপ্তসমুদ্রো, ব্রক্গ-পুরন্দর-দিনকর-রুদ্রোঃ | 
নত্বৎঃনাহৎ, নায়ৎঃলোকঃ তদপি কিমর্থং ক্রিয়তে শোকঃ ॥ 
বঙ্গান্থবাদ । আটটি কুলপর্বত, সাতর্টি সমুদ্র এবং ব্রহ্মা, ইন্দ্র, স্রধ্য, 
রুত্র, তুমি না, আমি না, এই লোক না, অর্থাৎ কেহই চিরস্থায়ী নহে, তবে 
লোকে কি নিমিত্ত শোক করে ? 
ভাবার্থ। কালবশে মকলেই লয় প্রাপ্ত হইবে, কেহই চিরদিন সমভাবে 
থাকিবে না। 
শরৃম্ভিশতক গ্রন্থে মহাত্ম। জ্ঞানিশ্রেষ্ট মুক্তকণে বলিয়াছেন যে,___ 
অমীষাঁৎ জন্তনাৎ কতিপয়নিমেষস্থিতিজুষাঁৎ 
বিয়োগে ধীরাণাৎ কইহ পরিতাপস্য বিষয়ঃ 
ক্ষণাুৎ্পদ্যন্তে বিলয়'মপি যাস্তি ক্ষণমমী 
নকে২পি স্থাতারঃ হৃরগিরিপয়োধি প্রভৃতয়ঃ | 
অর্থাৎ জগতের যাবতীয় জীবই ক্ষণস্থায়ী, অতএব তাহাদিগের বিয়োগে: 
জ্ঞানীগণের পরিতাপের বিষয় কি আছে! বিশ্বের চেতন, অচেতন যাবতীয় 
পদার্থই মুহ্র্তমধ্যে উৎপন্ন হয়, মুহুর্তমধ্যে বিলীন হয়, দ্েবগিরি জ্ুমের অপার 
জলধি প্রভৃতি কোনও স্থ্ট পদার্থই অবিনশ্বর নহে, কালবশে জীব জড় 
সকলকেই লয় প্রাপ্ত হইতে হইবে । 
যাঁবদ্বিভৌপার্জনশক্তঃ, তাবৎ নিজপরিবাঁরে। রক্তঃ | 
তদনুচ জরয়| .জর্্জরদেহে, বার্তীৎ কোৎপি ন পৃচ্ছতিগেহে ॥৮ 
বঙ্গান্থবাদ। যে পর্য্যস্ত ধন উপার্জনে শক্তি থাকে, সেই পর্য্যন্ত স্ত্রী পুক্র 
গ্রভৃতি পরিবারবর্গ অনুরক্ত থাকে, তার পর বাদ্ধক্যে দেহ জর্জর হইলে 
£কহ গৃহেতে বার্তাও জিজ্ঞাস] করে ন11৮ 
ভাবার্থ । যে পর্যাস্ত মনোনীত আভরণ ও সুখ ভোগ প্রদ্ধানে পুরুষ প্রিয়- 
তুম! পত়্ীকে সত্তষ্ট করিতে পানে, সেই পর্য্স্তই প্রিয়তমা পর়্ীও পুরুখকে 
প্রাণেশ্বর বলিয়! ভ্রীতিভাবে আদর করে, পুরুষেয় অর্থোপার্জদ্রন ন! গ্রধাকিলে 


১৪ জাহিত্য-রদ্র-ভাঁগ্ার | 


হতভাগ্য বলিয়া ভার্ধ্যাও ভত্খসন। করিতে ক্রটি করেন ন।। ইহলোকে প্রত্যক্ষ 
প্রমাণ ষত দিন পধ্যস্ত মানব অর্থোপার্জনে ক্ষমবান্‌ থাকে, ততদিন পর্য্স্ত 
তাহার পরিবার মধ্যে আদর, কিন্তু বার্ধক্য অর্থোপার্নে অশক্তও হইলে, 
কেহ তাহাকে ডাকিয়াও জিজ্ঞাসা করে না; তখন পকলেই তাঙ্ছাকে বিষবৎ, 
বোঁধ করে। এই ত সংসারের আম্মীয়তা, মমতা ও অনুরাগ ! ইহাতে 
অবিবেকিরাই মুগ্ধ হয়।৮ ক্রমশ2। 


বায়তত্। 
১ 

জগতে যে পরিমাণে স্থুল স্ুগ্ পদার্গতত্ব উদঘাটিত হইবে, সেই পরিমাণে 
চিন্তাশীল মানবমাত্রেই জ্ঞানোৎকর্ষ লাভ করিবে। 

সই পর্ণার্থের ভিতর কোনও একটি পদার্থ যতই সাধারণ হউক না কেন, 
তাহার প্রকৃত তত্বের ভাবাবগত হওয়া বড় সাধারণ ব্যাপার নছে । যে সকল 
স্থশ্ম পদার্থের সাহায্য না পাইলে আমরা এক মুহুর্তকাঁলও জী বনধারণ করিতে 
পারি না, সেই সকল বিষয়ের তত্বান্ুসদ্ধানে আমরা সর্বদাই পরাত্ুখ ; সেই 
সকল বিষয়কে আমর নিতান্ত তুচ্ছ বা কিছুই নহে জ্ঞান করিয়া রাখিয়াছি। 

বাষু-_যাহ। জীবন্ত প্রাণিগণের জীবন, যাহার স্থায়িত্বাস্থায়িয্বের উপর 
আমাদিগের জীবনক্রিয়ার অর্থাৎ রূপগত স্থায়িত্রের আবির্ভাব তিরোভাবাদি 
জন্মায়, সেই বাফুকি,কি কি হ্ছন্ম বিবয় হইতে তাহার জন্ম হয়, তাহারই 
বিষয় চিন্তা করিয়। বর্ণন করিলে ঈশ্বরের কত মহিমা প্রকাশ পায়, এক্ষণে 
তাহাই দেখা যাউক। 

আর্ধ্যবৈজ্ঞানিকেরা দৃষ্টির আদি নিয়মান্সারে বায়ুকে দ্বিতীয় ভূত বলিয়া 
নির্দেশ করেন। তাহাদিগের মতে ব্যোমই আদিভৃত এবং ব্যোম হইতেই 
বাস স্ষ্টি হয়; নির্বাণ তন্ত্রে লিখিত আছে, “আকা শাজ্জায়তে বায়ুঃ 1৮ 

কোন কোন তত্ব্শী আর্ধ্যবৈজ্ঞাঁনিকেরা বায়ুকে জগত্প্রাণ বলিয়। উল্লেখ 
করেন | তৈতিক়ীয়োপনিষদে ভৃগু বল্লীর তৃতীয় অন্থবাকে প্রথম ক্লোকে এই 
বিশ্বপ্রাণ বাস্ুকে কত উন্নতদৃষ্টিতে দর্শন করখছেন, তাহ এস্কলে লিখিত 
হইল । যথা-_-_- 


প্রাথাদ্ধ্যেব খন্থিমানি ভূতানি জায়স্তে। 
গ্রাণেন জাতানি জীবস্তি | প্রাণৎ প্রয়স্ত্যমিসংবিশত্তীতি 
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অর্থাৎ বিশ্বের যাবতীয় ভৌতিক পদার্থ ই এই ভূতপ্রধান প্রাণ বা বাস 
হইতে জন্মগ্রহণ করিতেছে, ইহাতেই অবস্থিত আছে এবং প্রলয় কালে 
ইনাতেষ্টু লীন হয়। বাম যে অসাধারণ স্থস্ম ভূতবিশেষ, তাহ। এই উপরোক্ত 
উপনিষদের শ্লোকে প্রমাণিত হইল । 

বামু কি, এ প্রশ্্ের মীমাংসায় শ্যঙিক্রমবাদী কোন কোন আর্ধ্য- 
বৈজ্ঞানিকের। ব্যোমপ্রস্থত শবস্পর্শগুণাত্বক তগেন্দ্রিয়গ্রাহ্হ ভূতকে বাম 
বলিয়] নির্দেশ করেন | তাহাদিগের মতে ইহ হইতেই অগ্নি উত্পাদিত হয় 
এবং নির্বাপিত হইয়া অবশেষে ইহাতেই বিলীন হয়; দার্শনিকদিগের “মতে 
ইহা ন্যপ্টির রক্ষক, পালক, চালক ইত্যাদি । আরও ইহার বিষয় চিস্তা করিলে 
আমর স্বভাবতই ইহার আর আর সাধারণকার্য্যকারিত অনুভব করিতে 
পারি যে,__ইহা। একটি শৃগ্ভ সহচর অবৃষ্ঠ সথশ্ম ভূতমাত্র। শৃন্ভসহচর বাক্যটির 
অর্থ এই ষে, ইহ1 অবকাশ স্থান মাত্রকে নিজ সমঠি দ্বারা আপৃরণ করে। 
যদিও ইহা অদৃষ্ঠ, কিন্ত সঞ্চরণাদি ক্রিয়। দ্বারা ইহ! স্বতই অঙ্থভূত হয়। 
,. অনেকেরই এরূপ ধারণা আছে যে, আর্ধ্য বৈজ্ঞানিকদিগের দ্বারা বিজ্ঞান 
বিষয়ের স্ুক্মানুস্থশ্ম মীমাংসা কিছুই হয় নাই, কিন্ত ধাহারা এরূপ বিবেচন। 
করেন, তাহাদিগের ইহা জভ্রান্ত মীমাংসা নহে; সেইজন্য এস্থলে আমর! 
ভূততত্বেধ উপর আধ্যবৈজ্ঞানিক বা খধিদিগের সার সংগৃহীত ছুই একটি 
ইঙ্গিত দেখাইতে বাধিত হইলাম । তাহাদিগের মতে প্রত্যেক মহাতৃতের 
মধ্যে অপরাপর ভূতেরপরমাণু সমষ্টি নিহিত আঁছে। অর্থাৎ পঞ্চভূতান্তর্গত 
কোন একটি ভূত অপর ভূতচতুষ্য়ের সাহায্যব্যতীত অবস্থিত নহে। তাহার! 
বলেন, প্রত্যেক ভূতে অবশিষ্ট ভূতগণের আংশিক পরমাণু মিশ্রিত আছে। 
তাহাদিগের মতে মিশ্র মহাভূত সকলের মিশ্র ভৌতিক অংশ নির্ণয় কথিত 
হইতেছে। ব্রন্মাণ্ডে ব্যাপিত সমুদয় অখণ্ড ব্যোমমগ্ডলের দশাংশের একাংশ 
বাযুতে পরিপূর্ণ আছে এবং বাযুরাশিতে দশাংশের একাংশ ডেজঃ পরমাণু 
মিশ্রিত এবং তেজোরাশিতে দশাংশের একাংশ জলীয় পরমাণু মিশ্রিত এবং 
জলরাশির দশাংশের একাংশ মৃৎ্ পরমাণু মিশ্রিত ইহাই তাহারা বলেন। 
অর্থাৎ সমুদয় স্যষ্টিমধ্যে যে পরিমাণে আকাশ আছে, তাহার দশভাগের 
এক ভাগ বায়ু, বায়ুর দশ "ভাগের এক ভাগ তেজঃ, তেজের দশ ভাগের এক 
ভাগ জল এবং জলের দশ ভাগের এক ভাগ পৃথিবী | 

উপরোক্ত প্রণালীতে স্ছ্টি মধ্যগত যাবতীয় ভূত সকলের অপরাপর 


১৬ সাহিত্য-রত্-ভাগার | 


ভোতক অংশ সকল ন্যুনাতিরিক্ত ভাবে মিশ্রিত আছে। এক্ষণে অপরাপর 
ভূতচতুষট ত্যাগ করিয়া আমাদিগের বক্তব্য বায়ুর বিষয়ই বলা যাইতেছে। 
আধ্ধ্যবৈজ্ঞামনিকদিগের মতে পঞ্চদশীতে লিখিত আছে । যথা--_- 


বায়োর্দশাংশতো্যুনৎ বঙ্ে্ায়ৌ প্রকল্পিতম্। 

অর্থাৎ বায়ুর দশ ভাগের এক ভাগ অগ্নিপুরিত ! বায়ুতে বায়ুব নিজ অংশ 
সহন্রের মধ্যে ৯০০ শত। ইহাতে তেজাংশ ৯০ নব্বই, জলাংশ ৯নয় এবং 
পৃথিব্যাংশ ১ এক মাত্র অর্থাৎ যে কোনও পরিমাণের বায়ু শ্ুহণ কর। ধাউক 
না “কন, তাহাতে এই ভাঁবে অন্য ভূতসকলের আংশিক ন্যুমীধিক্য আছে। 
ইহ স্প্ করিয়। বুধাইতে হইলে নিম্রলিখিত দৃষ্টাস্ত দ্বার বৃঝাইলে অনায়াসে 
বোধগম্য হইবে । 

একটি শৃন্তকলস মধ্যগত বাস্ুকে অন্মান সহত্ীংশে বিভাগ করিলে 
তাহার নয় শত অংশ নির্মল বাসন, আর এক শত অংশ তেজ। এক শত অংশ 
তেজোমধ্যে জলীক্লাংশ দশ, অর্থাৎ তেজের নিজ অংশ নব্বই আর জলাংশ 
দশ । আর এ দশাংশ জলের মধ্যে নয় অংশ জলের নিজ পরমাণু আর একাংশ 
সৃ্ পরমাণু পরিপুরিত । 

যদি কেহ বলেন যে, শুন্যকলস মধ্যে বাঘু কিরূপে থাকিবে! তাহা হইলে 
তাহাদ্দিগের সন্দেহ ভর্জনার্থে বল। যাইতেছে যে, তাহার! পরীক্ষা 'করিলেই 
জানিতে পারিবেন । পরীক্ষা এই +-__-- 

একটি শৃন্যকলস জলপূর্ণ করিতে হইলে জল পূরণ কালে কলস হইতে 
উধ্িত একটি শব্ধ শুনিতে পাওয়। যায়, কিন্ত সেইরূপ শব্দ হয় কেন? 
নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলেই ইহার কারণ বুঝ যায় যে, শৃন্তকলস মধ্যগত বায 
প্রবিষ্ট জল পড়নে নির্গমনকালে শব্ধ করিতেছে। ইহা স্বভাবের চিরস্তন নিম্নমূ 
যে, কোন এক স্থান এক পদার্থের দ্বারা অধিকৃত থাকিলে অপর পদার্থ মেই 
স্থানে রাখিতে হইলে পূর্ব পদার্থ সেই স্থান হইতে স্থানাস্তরিত করিতে হয়; 
সেই নিয়মে শৃন্ঠ কলসে জল প্রবিষ্ট হুইবামাত্র কলদমধ্যগত বাঘুকে স্থানা- 
স্তরিত হইয়! জলকে স্থান দিতে হইল । ত্যহাতেই কলসে জল প্রবেশের সময় 
বাঁযুর নির্গমন শব্দ শুনিতে পাওয়! যায়। এক্ষণে কে বলিতে পাঁরে যে, শৃন্ত 
স্থানে বাস্ু থাকে না। ক্রমশঃ। 


গসাহিতা-রত্বতভাণ্ডীরা, 
মাসিক পত্রিক। | 











ষতন করিলে রত্র সব্ধত্রই মিলে, 
ক্ষতিগ্রস্ত হই মোরা সুধু অবহেলে ; 
জগত শিক্ষার স্থল, 
প্রতি অণু নীতি বল, 
বিবেকী নয়নে মাত্র করে গে! প্রদান ; 
মুঢ যাঁরা অশ্রদ্ধায় নাহি লভে জ্ঞান 






চে --০০-্ 





পাপী 


১ম ভাগ। ] জাষ্ঠ, ১২৯৬ । ২ সংখা । 


লি ১১১ ৯৯ নি 








(প্রাপ্ত ।) 
কান্তারে রমণী । 
একাকিনী সীতাদেবীকে অরণ্যে হেরিয়া মহর্ষি বাল্সিকীর উক্তি । 


৯ 
বিষগ্-বন্ন কে তুমি ললন1? এ হী রি 
একাকিনী বনে কেন গো আসীন! 
গহনবসিনী ফুল্প-কমলিনী, মা ্ 
যৌবনে যোগিনী কি হেতু বল না। ক'রোনাকো ভয়, পিতার আলয় 
২ আমার আশ্রম ভাঁবিও মা মনে । 
৫ 


পালিব সেখানে ছুহিতা সমানে ! 


আঁখি ছল ছল বদন কমল, 


বিষাঁদ আভাষে স্নুষম! বিহীন! কে “স নিরদয়, কঠিন হৃদয়-_ 
ভেবে ভেবে ক্ষীণ হতেছ মলিন, আপন দয়িতা যে পাঠালে বনে। 
কা'র তরে ভাব কিসের ভাঁবনা। নাহি লঙ্জাভয়, হেন নীচাশয় ! 
অবয়বে হেরি গর্ভবতী নারী, এ হেন করম করিল কেমনে? 
গনাশ্রমে আমার এস গে দুঃখিনী ; ৬ 

আসিছে রজ্বনী, বনে একাকিনী-- অশ্রজল তাঁর-হয় নি কি সার! 


€কমনে থাকিবে পরমাদ গণি । পাষাণ অন্তর করে নি কন্দন ? 


ফাঁহিত্য-রত্ব-ভাগ্ডাঁর | 


ধিক থে জীবন, এ হেন যে জন, 
তাঙ্ারি জীবন কি বা প্রয়োজন ? 
৭ 
কহ গে। ম! সতি ! কোথায বসতি 
কেবা! তব পতি নিঠুর এমন | 
তোমার ক্রর্দনে গলিল পাষাণ 
সে যে কি পাষাণ জানি না কেমন! 
৮ 
মা গে। ভব তরে আমিও অধীর 
কু্জবনবাসী দকলি কাতর । 
মুর ময়ূরী নাচে নাকে| আর, 
অলিকুল হের ওঞ্জেন! মধুর । 
টি 
ঝর ঝর শবে ঝরে ন! নিঝরি, 
তাজিয়াছে পিক পঞ্চমন্তৃতাঁন । 
স্থনাদী বিহঙ্গ গায় না স্তুম্বর, 
সকলি নীরব আছে অিয়মান । 
বর 
ছংখে শুক শারী, মুখ হেট করি, 
দেখ আছ! মরি বিষাদে কাদিছে। 
লজ্জাবতী লতা! হেরগে। ছুঃখিতা-_ 
ছেঁট কবি মাথা ওই শুকায়েছে। 
১১ 
দেখ তরুদল, কাদে অবিরল ! 


বহে নাস্মমন্দে মলয় পবন । 
ফেলে ফুলদল নয়নের জল, 


কাতরা প্রতি তোমারি কারণ । 


১২ 
ত্যজি লাজ ভয়, দেমা পরিচয়, 


ভাবি আমায় তোমারি তনয়। 


মম পরিচয় শুন সমুদয়_-২ 
কহিগো তোমায় ঘুচিবে সংশয় । 

৩ রর 
সংসার-জপ্জাল ত্যজি বহুকাল-- 
ভপোবন-বাসে তপে যাপি কাল। 
থাকি যোগে, ধ্যানে, আম্ম-আরাধনে, 
আমাবি সম্বল গহন বিশাল । 

১৪ 
বাল্মীকি বলিয়ে সবে ভাঁকে মোরে, 
ওই অদূরেতে আশ্রম আমাব । 
চরিছে যেখানে মুগশিশুগণে, 
দেখগো কুটীর পত্রের আগার । 

১৫ 
কতক্ষণ পরে আদি কবিবর-_ 
এতেক কহিয়। মুদিল। নয়ন । 
জানিল| তখনি কে যে এ কামিনী, 
পিব্যজ্ঞানষোগে হ'লে দরশন । 

১৬ 
দুঃখে বোঁধে ভাঁষ, ঘন বহে শ্বান, 
সীতার বর্জনে পীড়িত অন্তর । 
কহিলা আবাব--নেত্রে অশ্রধ|র, 
হাহাকার রবে ভেদিল কাস্তার | 

শপ 
আহা মরি মরি, একিরে নেহারি, 
রাঘবরমণী বিষাদিন হেন । 
অষোধ্যার রাণী !--এবে কাঙ্গালিনী? 


মা, তোর অদৃষ্ঠে ছিল এ লিখন । 
শা 


_ এতক্ষণে হায়, চিনিহ্থ তোমায়, 


জানিন্থ কেন গে! বিজনবাসিনী। 


সশাহিত্য-রত্র-ভাগ্ডার | 


বিধিবিড়ম্বনে আজি তপোবনে, 
তুমি গে জননী জনক-নন্িনী । 
১৯ 
দশাশ্যেরঈবাসে ছিলে বলে মাতা, 
তাই প্রজাগণ নানাকথ। কয় । 
প্রজাব ভারভি, শুনি দাশরথী, 
তাই মাগে। তোরে বনেতে পাঠায় । 
২০ 
তই মাগো তোর এহেন ছুর্ণতি, 
তাই আজি বস বিজন বাসেতে। 
শান মুখে দুঃখে কাদিতেছ তা 
তাই তোরে হেথা পাই মা দেখিতে । 
২১ | 
বিধি-বিড়ম্বনে এরূপ ঘটন, 


কি কবিবে মাগো কা'বোনা বোদন । 
যাইবে কুদিন আসিবে সুদিন, 
পুনঃ রাম-সনে হইবে মিলন । 


২২ 
রাম জন্ম পুর্বে ধরিয়া! লেখনী 


লিখন যে গ্রন্থ পরম চরিতে । 

রামায়ণ নামে বিখ্যাত সেখানি 

হেথা তব আসা সেখানি মিলাতে । 
১৯, 

তোমা হেতু হবে শ্রীরাম দর্শন, 

ধন্ত রে জীবন সার্থক নয়ন ! 

যবে ম1 হেরিব যুগল মিলন, 

শ্রীরামেব বামে বশিবে ষে দিন। 


শা সপাীশশি শি শাপলাপাশী 


২৪ 
য1! হয়েছে হবে সকলি মা জানি, 
জঠরে তোমার সুন্দর কুমাব। 
দশরথ-বধূ শুন মা জননী, 


জন্মিলে ভুলিবে এ শোক অপার। 
ত৫ 


দেখি তার মুখ পাপরি যে ছুঃখ 
বাড়িবে সে শিশু শশীর সমান । 
অন্তরে পাইবে হেরি তারে সুখি, 
শিথিবে সে শিশু রামগুণ গান। 
১৬ 

যাব তারে লয়ে অযোধ্াভবনে, 
হৃদিভেদী গান গাবে সে স্ুৃভানে । 
শোকেব তুফাঁন বভিবে উজানে 


অশ্রগপে রাম-কমললোচিনে | 
৯৭ 


পুববানীগণ তোমাবি কারণ, 
হবে উচাটন করিবে ক্রন্দন । 
পাষাণ হৃদয় শ্রীরামের মন, 
হবে দ্রবীভূত পাইবে বেদন। 

২৮ 
রামের আদেশে আসিবে লক্ষ্মণ, 
লয়ে যেতে তোমা অযোধানগরে, 
হেরি রামে পুনঃ জুড়াবে নয়ন ! 
এবে এসো মাতঃ ! মুনির কুটারে। 


শ্রীভুবনকুষঃ মিত্র । 


মোহমুদগ রঃ 


( পূর্বপ্রকাশিতের পর) 


কামৎ ক্রৌধৎ লোভৎ মোহ তক্তা ত্বানং পশ্য হি কৌহহমৃ। 
আত্মজঙ্ঞানবিহীনমুঢ়া তে পচ্যন্তে নরকনিগূঢ়াঃ ॥৯ 


বঙ্গানুবাদ । কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ত্যাগ করিয়া! “আমি কে” এই 

ভাবে আত্মাকে জান; আত্মজ্ঞান বিহীন মৃঢ় ব্যক্তিরাই নিগুঢ় নরকে 
পচামান হয় । 

ভাবার্থ । কামাদি ছয় রিপুব অধীন হইয়াই মীনব এই সংসারশৃঙ্খলের বিষম 
বন্ধনব্যথা অনুভব করে | নিফাঁম হইলে আর আমি ও আমার এই ভ্রমজ্কানে 
অনাদি মায়াঁপাশে গীড়িত হইতে হয় না? তখন আপনা আপনি তত্বজ্ঞান- 
নাশিনী অবিদ্যা লাশপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং তখন জীব অনায়াসে আম্মদর্শনে 
সক্ষম হয়। যাভাব1 কামাদি রিপুপববশ, তাভাব। আন্মজ্ঞনিহীন মুঢ,তাহাঁদিগের 
দুঃসহ নরকষদ্বণা কখনই নিবারিত হয় না। কামাদি রিপুগণ তত্বজ্ঞানের 
গ্রতিবন্ধক, সেইজন্য আচার্য প্রবর ইহাদিগের ভাগাদেশ করিয়। আপনি ষেকে 
তাহা! দেখিতে আদেশ কবিবাছেন। ন্বপ্রকাশক আত্মজ্ঞান লাভে যদ করা 
জগতীস্থ সমস্ত লোকের একমাত্র কর্তব্য এবং ইহাই পরম পুরুযার্থ 1৯ 

ত্বরন্দিরতরুমূলনিবাসঃ শয্যাভূতলমজিনৎ বাঃ | 


সব্বপরিগ্রহভোগিত্যাগঃ কম্য স্ুখৎ ন করোতি বিরাঁগঃ ॥১ 

বঙ্গানুবাদ । স্ুরমশিরের মত তঞ্চমূলে নিবাস হয়, শঘ্যার মত ভূতল 
হয়, বন্ত্রের মত চন্ হয়, কোন ভোগেতেই বিশেষ আদর থাকে না । অতএব 
বৈরাগ্য কোন্‌ ব্যক্তির সুখের কারণ না হয় ! অর্থাৎ বৈরাঁগ্য সকলের সুখের 
কারণ জানিবে। 

ভাবার্থ। যিনি বিরাগী, তিনি তরুমূলে বাঁস করিয়াও স্ুুরমনিরে বাসের 
স্খান্থভব করেন, কঠিন ভূতলে শয়ন করিরাও ছুপ্ধফেণনিভশধ্যা শয়নের 
স্খানুভব করেন, লৌমযুক্ত চম্ব পরিধানে কোমল বস্ত্র পরিধানন্খ বোধ 
করেন, তাহার কোন ভোগেই বিশেষ আদর থাকে না । বিষ্ঠা চঙ্দনে, কাচ 
কানে সমান দৃষ্টি, স্তৃতরাঁং উত্কৃষ্ট ও অপকৃষ্ট ভাবেতে ষে স্থখ শ ছুঃখ হয়, 
তাহা বৈরাগ্যযুক্ত বিশুদ্বস্বভাব মহাস্মাদিগের ঘটে না ১০ | 


সাহিত্য-রত্ব-ভাগ্ার । ৫ 


বাঁলভ্তাঁবৎু ক্রীড়াসক্তঃ তরুণস্তীব তরুণীরক্তঃ | 
বৃদ্ধস্তাবৎ চিস্তামগ্রঃ পরমে ত্রহ্মণে কো২পি ন লগ্নং ॥১১ 


বঙ্গাষ্চুবাদ। বাঁলাকালে বাঁলকণঙ্ষে খেলারত, যৌবনকালে যুবতী সঙ্গে 
রঙ্গ, বুদ্ধকালে নান! চিন্তা নিমগ্ন, পরম ত্রন্মেতে কেহই সংলগ্ হয় না। 

ভাবার্থ। বালককালে বিশেষ জ্ঞান না] থাকায়, কেবল খেলাই স্ুখের 
কারণ হইয়া থাকে ; যৌবনকালে যুবতীর সঙ্গে রসরক্ষে বৃথা কালহরণ ঘটে; 
বুদ্ধকালে আমার পরিবার বর্গের কি হইবে, এই চিন্তায় আচ্ছন্ন হইয়া সেই 
চিগ্সয় চিন্তামণিব চরণচিন্তনে ্রীকবারও চিন্ত নিমগ্ন হয় না। সুতরাং সংপীরীর 
প্রকৃত সুখ সম্ভবে ন11১১ 


শত্রে মিত্রে পুত্রে বন্ধৌ মা কুরু যত্রৎ বিগ্রহসন্ধৌ । 
ভব সমচিভঃ সব্বত্র ত্বৎ, বাঞ্চশ্য-চিরাদ বদি বিষুত্বম্‌ ॥১২ 
বঙ্গান্থবাদ । শক্রতে মিত্রেতে, পুজেতে বন্ধুতে, যুদ্ধেতে সন্ধিতে যত্ত করিওঃ 
না: যদি আশু বিষ্কুত্ব বাঞ্ছী কর, তবে সকল স্থানে তুমি সমানচিত্ড হও, অর্থাৎ 
তেদজ্ঞান ত্যাগ কর। 
ভাবার্থ। পরমাত্মতত্ববিৎ আচাাদেব এই স্থানে বি্ুঃহগ্রাপ্তির আভাষে 
সাষ্টিং সামীপ্য, সাধুজা, সারূপা এই চতুর্বিধ পদের মধ্যে নর্বশ্রেষ্ঠ এবং উৎকৃষ্ট 
যে সার্ধপ্য পদ বা মুক্তি উপদেশ করিয়1 বলিয়াছেন যে,ষদি তুমি বিষ্ুত্ব লাভ 
করিতে ইচ্ছা কর, তবে শক্রমিত্রাদি জগতের যাবতীয় অনুকুল গুতিকূল 
পদার্থে দ্বেষ রাগাদি শূন্য ব| সমানচিও্ত হও । অর্থাৎ সংসারের প্রিয় অপ্রিয় 
পদ্দার্থে যেন তোঁমার অভ্তরে ভেদ বা বিকার উপস্থিত না হয়।১২ 


যাঁবজ্জননং তাঁবন্মরণৎ তাবজ্জননীজঠরে শয়নম্‌ | 
ইতি সৎসারে স্ষটতরদোষ$ কথমিহ মানব? তব সন্তোষ$॥১৩ 


বঙ্গাছগবাদ। যে পর্য্যন্ত জন্ম, সে পক্সযস্ত মৃত্যু এবং মাতৃগর্ভে শয়ন, এই 
ত সংসারে স্পষ্ট দোষ, হে মানব! ইহাতে তোমার কি প্রকারে পত্তোঁষ হইবে। 

ভাঁবার্থ। হে জীব! তুমি যে পর্য্যস্ত সংসারে যাতায়াত বন্ধ করিতে ন! 
* পরিবে, সেই পর্যাস্তই ছুঃখ হইতে নিষ্কৃতি পাইবে না। সুতরাং তোমার আর 
ন্ুশ্থ হইবার সম্ভাধন1 নাই ; অতএব যাহাতে আর সংসারে আসিতে ন! হয়, 
*সেইরূপ উপায় অবলম্বন কর অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভের চেষ্টা! কর 1১৩ 


ঙ সাহিত্য-রতু-ভাঙার | 


দিনযামিন্যে সায়ংপ্রাতঃ শিশিরবসস্তো পুনরায়াতঃ। 
কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ুঃ তদপি ন মুঞ্চত্যাশীবাযুঃ ॥১৪ 


বঙ্গাছবদ। দিবা রাত্রি, সায়ং প্রাতঃ, শিশির বসস্ত বারবার যাতায়াত 
করে, কাল ক্রীড়া কবিতেছে, জীবের পবমায়ু ক্ষয় হইতেছে । তথাপি আশা- 
বায়ু জীবকে পবিত্যাগ করে না। অর্থাৎ যে পর্য্যস্ত অবিদ্যা নাশ না হইবে, 
সে পধ্যস্ত কিছুতেই বাসন] নিবৃন্তি হইবে ন]। 

ভাবার্থ। এই শ্্লোকে পূজাপাদ আচার্ধ্যদেব অবিদ্যা, অস্রিতা, রাগ, দ্বেষ 
অভি(িবেশে বিবেক বৈরাগ্যহীন মূঢ় জীবগণের জন্ত আক্ষেপ করিয়া কহিয়া- 
ছেন যে, পরবর্তনশীল কালক্রীড়ায় পলে পলে জীববুন্দ আযুহীন হইতেছে । 
তথাপি অবিদ)র ঘোরে আশ] ত্যাগ করিতে কেহই সক্ষম নহে 1১৪ 

অঙ্গৎ গলিত পলিতৎ মুণ্ডৎ দস্তবিহীনৎ জাতৎ তুগুমৃ । 


করধুঁতকম্পিতশৌভিতদণ্ডৎ তদপি ন মুঞ্চত্যাশীভাগ্ম্‌ (১৫ 
বঙ্গানবাদ। অঙ্গ গলিত, মুণ্ড পলিত, দস্তবিহীন মুখ হত্ডতে ধৃত, দওড 
বার্ধক্যে কম্পিত, তথাপি জীব আশাভাগুকে পরিত্যাগ কত্বে না। যাঁবৎক1ল 
তত্বজ্ঞান না জন্মিবে, তাবৎকাল আশাঁভাওও খণ্ড হইবে নাঁ। 
ভাবার্থ। এই গ্লোকে আচার্ধদেব বিশ্ববিমোহিনী জন্ম-জর। সৃত্যু-বীজজ- 
স্বরূপিণী আশা জীবের অস্তর হইতে কখনই অন্তর্থিত হয় না বলিয়া আম্ষেপ 
করিয়াছেন । কেন না, জীব কালবশে জীর্ণ, শীর্ণ, জরাগ্রস্ত, বিহীনদেহলাবণ্য 
বার্ধক্যে কৃতাস্তের ঘারে নীতপ্রায় হইয়াও আশা ত্যাগ করিতে পারে না। 
অর্থাৎ মুমূর্ষু ব্যক্তিও আশার মুগ্ধকর কটাক্ষ বিস্থৃত হইতে পারে না।১৫ 
ত্বয়ি ময়ি চান্তব্রৈকো বিফ্ুঃ ব্যর্থৎ কুপ্যসি মধ্যসহিষুঃঃ 
সর্বৎপশ্যাত্মন্তাত্মানিৎ সর্ববত্রোৎহ্জ্য ভেদজ্ঞানম্‌ ॥১৬ 
বঙ্গান্থবাদ। তোমাতে আমাতে অন্যত্র সকল স্থানে এক দিধুঃ আছেন ; 
সহিষ্ণুতা নাই বিধায়ে আমাতে বৃথা কোপ করিতেছ ; আম্মীতে সকল আম্মা 
দেখ; সকলের প্রতি ভেদ জ্ঞান ত্যাগ কর। 
ভাবার্থ। পরমার্থতত্ববিৎ পরমজ্জানী বন্দনীয় আচারধ্যদেব এই ঙ্লোকে, 
বেদেয় নিগুঢ নারতত্ব উদ্ধত করিয়া জগতের যাবতীয় জীবের উপকারার্থে জন্ম, 
জরামৃত্যু, ব্যাধি,শোক,ছুঃখ-সম্কুল কশ্মভূষিরূপ সংসার হইতে নিস্তার পাইবাব 
উপায় স্বকপ যৎ জ্ঞান উপদেশ করিয়াছেন । তিনি বলিযাছেন, “তুমি আমি ং 


০ 


সাহিতা-রত্র-ভাঁগাঁর । ৭ 


প্রভৃতি সর্বপীবেই একমাত্র পরমাত্মা বিরাজমান । অক্ঞানান্ধ জীবগণ বিবেক- 
বৈরাগাশূন্য বলিয়াই জীব দেহগত চৈতন্ের তত্বনির্ণয়ে অক্ষম, সুতরাং অসহিষুঃ 
পরস্পর পরম্পরের প্রতি রাগদ্েষাদি দৃষ্টে দর্শন কবে, কিন্তু তাহাদিগের এ 
অবিদ্যাীনিভ ত্রমদৃষ্টি মিথ্য। ও সর্বপ্রকার জঞ্জালের মূল কারণ। এই দৃষ্টিতেই 
জীবের মায়াচক্রে গতায়াত নিবারিত হয় না। সেইজন্য জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ, জীবকে 
শাশ্বত দৃষ্টি দানে মুক্ত করিতে বলিয়াছেন । অর্থাৎ সকল আত্মাতে আপনার 
আত্মাকে দর্শন কর। ভাঁব এই যে ;_-অনাঁদি অনস্ত ব্রন্ধ চৈতন্য ! ছে জীব! 
তোমার দেহ গত হুইয়। এক্ষণে জীবরূপ উপাধি ধারণে বিরাজ করিতেছেন, 
তিনি নর্ধজীবে অভেদে বিরাজমান, অতএব সর্বত্র ভেদজ্ঞান ত্যাগ*্কর। 
অর্থাৎ তুমিই সর্বময় বা সর্বই তন্ময় । জীব যখন এই পরমাদৃষ্টি প্রাপ্ত হয়,তখন 
আর তাহার দুঃসহ সংসার যন্ত্রণা থাকে না। জীবের মহান্‌ কুষ্টিতভাব আপনা 
আপনি তিরোভাব প্রাপ্ত হয়ঃ জীব তখন এই দেহে এই অর্ত্যভূমে অব!ধে 
বৈকুষ্ঠস্খান্ভবে ও আত্মানন্দ রসান্নাদে পরমানন্দ প্রাপ্ত হইতে পারে । 
শঙ্করাচার্ধ্য আত্মতত্ব-বিচারকালে আর এক স্থানে বলিয়াছেন, যথা-_- 

বেদান্ত সিদ্ধান্ত নিরুক্তিরেষা | 

ব্রন্মৈব জীবঃ সকলংৎ জগচ্চ 

অখগুরূপস্থিতিরেব মোক্ষো৷ 

্রহ্ধাদ্বিতীয়ে শ্রুতয়ঃ প্রমাণমূ ॥ 

অর্থাৎ জগতের যাবতীয় জীবই ব্রহ্ম,সেই অথগুব্রন্মর্ূপে অবস্থানই মোক্ষ। 

ব্রহ্ম অদ্বিতীয়, শ্রুতিই ইহার প্রমাণ; বেদান্তের ইহাই অভ্রাস্ত মীমাংসা । 
যোড়শপক্গবটিকাভিরশেষ$ শিষ্যাণাৎ কথিতোংস্যুপদেশঃ। 


যেষাৎ নৈষ করোতি বিবেক তেষাঁৎকঃকুরুতামতিরেকম্‌ ॥১৭ 
পজঝটিকাছন্দে এই ফোলটি কবিতা দ্বারা শিষ্যের নিকটে অশেষ 
উপদেশ কথিত হইল, এই উপদেশেও যাছাদের বিবেক ন1 জন্মিবে, ভাহাদের 
অতিরেক কে করিবে 1১৭ 
মোহমুদগর, অর্থাৎ মোহকে চূর্ণ করিতে মুদগরের সায়, এই কারণ ইহার 
নাম মোহমুদগর । 
ইতি গপুজ্যপা্দশক্করাচার্ধ্যবিরচিতো! মোহমুগগরঃ সগাপ্তঃ। 





চ যুতত্তী। 
€ পূর্বপ্রকাঁশিতের পর 1) 

আর্ঘবৈজ্ঞানিকদিগের মভে বাযুতাত্বের কিয়দংশ আলোচন! করিঠা এক্ষণে 
সাধারণে বোধসৌ কর্ধ্যার্থে মার্জিতবুদ্ধি পাশ্ডাত্যমতে কিক বাস্ুতত্ব আলো- 
চন করা যাইতেছে । 

পুরাতন পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের! বাস্থুকে একটি ভূত বিশেষ বলিয়! স্বীকার 
করিতেন, কিন্ত আধুনিক বৈজ্ঞানিক শ্রেষ্ট পাশ্চাত্য ডুমাস বলেন যে,উহ্না দ্বিবিধ 
বাম্পদংযোগে গঠিত নিশডতবিশেষ। এই দুইটি বাষ্প অক্পিজেন এবং নাইট্রো- 
জেন । বাঁষুতে পূর্র্বটীর পরিমাঁণ ১০৮১ আর পবেরটির পরিমাণ ৭৬.৯৯ সংরক্ষিত 
আছে, কিশ্বা ভাববন্তায় অকৃনিজেন ১৩.০১ এবং নাইটোজেন ৭৯.১৯ মিশ্রিত । 

ইহার মধো পূর্বোক্ত বাষ্পটি জীবনপোষক অর্থাৎ যাবতীয় জীব জগতের 
জীবনের উপাদানস্বরূপ আব দ্বিতীয় নাইট্োজেন বা যবক্ষারযান বাম্প ইহাঁকে 
মদুভাবে পরিণত কবিতে বা ইহাকে তরল কবিতে ইহার সহিত প্রাঞ্চতিক 
নিয়মে গিশিত হইয়াছে । 

প্রথম বাম্পটি আগ্রের পরমাণুতে পরিপুরিত, দ্বিতীরটি জড়ভাবাপন্ন ; 
বিজ্ীনালোচনে চিন্তা করিয়। দেখিলে প্রথমটিকে উগ্র ও দ্বিতীয়টিকে জড় 
বলিয়া বোধ হয়। যদিও অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন উভয়ের স্বাভাবিক 
বিপরীত ভাব ও গুণ লক্ষিত হয়,কিন্ত এই উভয়ের যোগে একের উগ্রতা সাধন 
অপরের জড়ত। নিবারিত হয় । তখন উভয়ে একত্র হইয়ী প্রাকৃতিক নানা 
বিধ কার্যের সহায়ত! করে ও বারু নাম ধারণ করিয়া জগতে যাবতীয় জীব 
ও উত্ভিদ পদার্থের রচন ও পোঁষণ প্রভৃতির উপকার দাঁধনে সক্ষম হয়। 

এতদ্বাযতীত ফেহ কেহ বলেন, ইহাঁর সহিত কিঞ্চিৎ কারবনিক এসিড 
গ্যাস এবং পরিবর্তনশীল জলীয় বাষ্পও কিয়্পরিমীণে আছে। নাইট্রোজেন 
এবং অক্সিজেন উভয়ে এন্ধপভাবে মিশ্রিত যে সে মিশ্রণে উভয়ে উভয়ের বর্ভ- 
মানে সাষান্ত ব| রূপান্তরিত হইয়া! নিজ নিজ বিশেষ গুণ বা শক্তি পরিচালনে 
ক্ষমবান্‌ হয়। কাববনিক এপিড গ্যাস সমভাবে সর্বত্রে বিস্তৃত নহে, বিশ্বা- 
বরিত বায়ুমগ্লে ইহা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন অংশে নুযুনাতিরিক্তভাবে 
বিস্তৃত থাকে। ইহার স্বাভাবিক গতি দৃষ্টে জলীয় বাম্প বা হাইডোজেন 
গ্যাস অপেক্ষা ইহাকে ভারবত্ায় গুরু বলিয়া অনেকে অনুমান করেন যে, ই্া, 
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পৃথিবীর উপরে এমন একটি নাশক বাষ্প স্থষ্টি করিতে সক্ষম, যাহাতে জীব 
ও উত্তিদ কেহই জীবন ধাবণ করিতে পারে ন1। কিন্তু অষ্টার অপূর্ধর্ব কার্য্য- 
কৌশলে প্রকৃতির বিশ্বপালনী শক্তিতে সকল বাম্পকে এরূপ ভাবে শক্তিপ্রদদান 
করা আঠছ এবং একপ স্বাভাবিক নিয়মে নিয়ন্ত্রিত করা আছে যে, পরস্পরে 
পরস্পরের সহিত মিলিত ন। হইয়1 থাকিতে পারে না । সেইজন্য ভারবস্তায় 
অতি লঘু জলীয বাম্প বাঘুরাজ্যের সম্পূর্ণ উর্ধে গুরু বাশ্পবৃন্দের উপরে 
ভাদমান হইতে উথিত্ত হয় না এবং ওক বাম্প কাঁরথনিক এসিড গ্যাস ও 
ভারবতায় লঘুবাস্পেব নিয়ে পৃথিবীর অতি নিকটে স্বতন্ত্রভীবে চিরস্থায়ী থাকে 
না; তদ্িপরনীতে সকল বাম্প এরূপভাবে বিষিশ্রিত হয় যে, অকসিজেন, *নাই- 
ট্রোজেন, হাঁইডোৌজেন ও কাঁববনিক এদিভ গ্যাস বিশ্বাবরিত বাধুমগলেব 
সর্বত্রই অবস্থিত বলিয়। বৈজ্ঞানিকেবা অনুমান করেন। 
পাশ্চাত্যবিজ্ঞানমতে আমরা জানিতে পারি যে, এঁ চতুর্ব্ধ বাম্পই বায়ুর 
উপাদান অর্থাৎ অকৃদিজেন, নাইটোজেন, একোয়াস ভেপাৰ আর কাববনিক 
এপিড গ্যাস এই চতুর্কিধ বাম্প হইতেই বারুব উৎপত্তি এবং এই চতুর্ব্বিধ 
'বাম্পই তাহাদিগের এক একটি শ্বাভাবিক২গুণে জগতের মহাঁন্‌ উপকার সাধন 
করিতেছে। ইহাঁরাই জগদাবরক সমস্ত বামুমগ্লে একাকাঁরে থাকিয়। প্রকৃতিতে 
নানাবিধ সামঞ্জন্য বিধান করিতেছে; ইহাদিগের স্বভাব, গুণ, ক্রিয়া, শক্তি, 
নীতি নকলই বিস্ময়কর, জগতে এখন এমন কোন বৈজ্ঞানিক জন্ম গ্রহণ করেন 
নাই, যিনি ইহাদিগের সম্যক্‌ তত্ব নির্ণয় করিয়া বলিতে পারেন। অল্পমাত্র 
চিন্তা করিলে এইমাত্র অঙ্ুভব হয় যে, আগ্রেয় পরমাণু ও জলকণা অর্থাৎ 
তাপ ও শৈত্য এই ছুইই বায়ুতে আছে, এ উভয়েই অক্সিজেন ও হাইডো- 
জেনের গুণ। ইহার! বিস্তীর্ণ স্দূরব্যাপী বায়ুমণ্ডলে কখন শ্বাস ও কখন বৃদ্ধি 
প্রাপ্ত হইয়। বিশ্বে গ্রীষ্মাদি ধতুর উত্পাদন করে । ইহাদিগের মধ্যে দ্বিতীর, যে 
যবক্ষারযান বাম্প, তাহা! কেবল অক্সিজেনের উগ্রভাব শময়িতা . এইমাত্র দৃষ্ 
হয়। ইহাতে আ'র যদি কোন গুণ থাকে, তাহা আজিও বৈজ্ঞানিকের অনুভূতির 
গোচর হয় নাই। তবে এইমাত্র বল যায় ষে, নাইট্রোজেন যদি অকৃসিজেনের 
প্উগ্রভাবশমিত না করিত, তাহা হইলে অক্সিজেনের আকন্মিক প্রথল দাহিকা 
শক্তিতে স্্টির মহান্‌ অনর্থ সাধিত হইত; কিন্তু নাইট্রোজেন মিশ্রিত থাকায় 
ইহার প্রবল ভাবের এরূপ মৃতৃতা সাধন করিয়াছে যে, ইহ বিশ্বের বিশেষ 
বিশেষ কার্য্ের উপযোগী হইয়াছে । 
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চতুর্থ কারবনিক এসিড গ্যাস। ইহা! অপর বাশ্পত্রয় হইতে ভারবত্তায় গুক, 
ইহ। প্রক্রিয়াভেদে তরল এবং কঠিনভাবে পরিণত হয়। ইহা! শ্বাসপ্রশ্বাসের 

সম্পূর্ণ অযোগ্য । জীবজস্ত শ্বীস ত্যাগ করিলে যে বাঘু বমন করে, অর্থাৎ জীব- 
গণের নিশ্বাস প্রশ্বাসে শ্বাসনালী হইতে যে বাদ বহির্গত হয়, তাহা ফারবনিক 
এসিড গ্যান পরিপূর্ণ । পদার্থের পরমাণু বিশ্লেষকালে অর্থাৎ পদার্থ পৃতিভাব 
ধারণ বা পচনকালে এবং বুক্ষ ও পাথুরিয়। কয়ল। দহুনকালে এই গ্যান 
উত্পাদিত হইতে থাকে । ইচ্ছা বিষ পরমাণু অর্থাৎ নাশক পরমাণু পরিপূরিত, 
সেইজন্য জগতে দেখ! যায় যে, মানব অপরের শ্বাস পবনে শ্বাস গ্রহণ করিলে 
ও ষেশ্থানে দ্রব্যাদি পুতি ভাঁব প্রাপ্ত হয় এবং যে স্থানে 'চারকোল দগ্ধ হয়, 
সেই স্থানের কারবনিক এসিভ গাসে দীধকাল শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণে মানবকে 
অকল্মণা, কগ্র, এমন কি, কালগ্রাসে পর্য্যস্ত নিপতিত হইতে দেখা যায়। 
কাবণ এ কারবনিক এসিড গ্যাস জীবগণের শ্বাসোপযোগী নহে, ইহা কেবল 
উত্তিজ্জগতের পোষণের জন্য পরমকারুণিক ঈশ্ববের স্যষ্ট। 

অনেকেরই ইহ! জান! আছে যে, বুক্ষ, লতা। ও গুল পরিশোভিত স্থানে 
বাস করিলে আমাদ্িগের দেহের স্বাস্থ্য অপেক্ষাকৃত ভাল থাকে, তাহার 
কারণ আর কিছুই নহে, একমাত্র নিশ্মলবায়ুসেবন | বৃক্ষ দিশোভিত স্থানের 
বাষুর বিষাঁশ ব1 কাঁরবনিক এসিড গ্যান উদ্ভিজ্ঞগণে পান বা শোষণ করে, 
সুতরাং বৃক্ষরহিত স্থানাপেক্ষ তথাকার বামু অপেক্ষাকৃত নিম্মল ; সেই নির্মল 
বাছু জীবন্বাস্থ্যের বিশেষ উপকারক ও জীবদিগকে দীর্ঘজীবন প্রদান করে । 

পূর্বকালে খবিগণ যে বৃক্ষপরিপূরিত স্থানে বাস করিয়া স্স্থশরীর ও দীর্ঘ- 
জীবন ভোগ করিয়া গিয়াছেন, তাহাও বোধ হয় নিম্মল বায়ুসেবনের কারণ'। 

আমর! বৃক্ষতলে কিছুক্ষণ অবস্থিত হইলে শরীর নিগ্চ বোধ করি কেন? 
তাহার ক(রণ আর কিছুই নহে, কেবল বৃক্ষ দ্বারা সংশোধিত বামুমেবনমান্র। 
বিষবাধু সংশোধনের জন্য সকলেরই বাসস্থানের নিকট বৃক্ষ আবম্তক করে। 
কারণ বায়ুর বিষাংশ শোধনের বৃক্ষ একটি অসাধারণ উপকরণ। 

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক্দিগেব্র মতে বামুর উপাদান নির্ণয় করিয়। এক্ষণে আর্ধয- 
বৈচ্ঞানিকর্দিগের মতে আকাশের কাধ্যস্বরূপ বায়ুর গুণ নির্ণীত হইতেছে । 
রপাকর্ষণ, স্পর্শ, গতি এবং বেগ এই চারিটি বায়ুর স্বাভাবিক গুণ, যথা-_---- 

.শৌষম্পর্শে। গতি বেগে বায়ুধর্মা ইমে মতাঃ | 
এক্ষণে চিন্তা করিয়া! দেখিলে ঈশ্বরস্থষ্ট বায়ুর এই চভুর্ব্বিধ গুণের নিকট 
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জীব ও জড়জগত্ যে বাষুর সাহাষ্য জন্ ঈশ্বর স্থানে কত খ্বণী, তাহ। সহজেই 
বোধগম্য হইয়া! থাঁকে। বাধুর আকর্ষণ শক্তি দ্বারা য্দি ব্যোমমগ্ডলে জলদমগ্ুল 
না গঠিত,হইত, তাহ। হইলে শশ্যাভাব ও ওষধি অভাবে জীবগণ কি জীবন 
ধারণ করিতে পার়্িত? নিদাঘ সর্ষের প্রথর তাপে খন জীবের কণ্ঠতালুশু 
হয়, তখন যদি শীতল বানু জীবদেহে শীতলম্পর্শে অমৃত সিক্ত না করিত, তাহ 
হইলে কি হইত কে বলিতে পারে? অনিবার্্যগতি আশুগতি যদি জীবের 
প্রীণগতি না বহন করিত, তাহ! হইলে জীবের জীবন কতক্ষণ থাকিত ? 

এই জগণ্প্রাণ বায়ু দ্বারা ঈশ্বর তাহার স্্ট জগতের যে কত মহ্থান্‌ উপ- 
কার সাধন করিতেছেন, তাহার বর্ণন] বিজ্ঞ/নের জপাধ্য। জীব ও জড়- 
জগতে যাবতীয় কাধ্য দুষ্ট হয়, তাহার অধিকাংশই বায়ব্য শক্তিসাধিত। 
বারব্য শক্তির অতি সামান্য হইতে অতি মহান্‌ কাধ্য পর্যস্ত চিন্তা করিয়া 
দেখিলে অপ্রশত্তচিত্ত নাস্তিকের অভ্ভরেও আন্তিকতা ও ঈশ্বরবিশ্বাস স্বতই 
উপস্থিত হয়। 


আধ্যবীর-_হরপাঁল। 
( পুর্বপ্রকাশিভের পর ।) 

বর্মাবৃত পুরুষ সন্যাদীর এই বাক্য শুনিয়া উত্তর করিলেন, "মহাশয় ! 
আমি শিল্ধুকুলবর্তী মাধুরা নিবাসী একজন সামান্য হিন্দু, সম্প্রতি কোন কার্ধ্য 
উদ্দেশে এই স্থান দিয় যাইতেছিলাম ; পথিমধ্যে গোদাঁবরী-তীরবর্া একটি 
বৃক্ষতলে শ্রাস্তিদূর কালে সহসা! কাঁমিনীকণ্। বিনিংস্থত আর্তনাদ নি এ 
ক্বানে আসিয়াছি ।” 

সন্ন্যাসী কহিলেন, “ৰীরবর ! আপনি আজ জামাদিগের যে উপকার 
করিলেন, তাহাতে তাহার প্রতিদান আমাদের সাধ্যাতীত 1" 

সন্ন্যাসীর ই কথা শুনিয়া উদারহৃদয় বন্মারৃত বীর বিনীতশ্বরে কহিলেন, 
“মহাশয় ! কর্তব্য কার্যের প্রশংসা করিয়। স্বতঃ অহঙ্কারী মানবকে আর 
'অহঙ্কারে স্ফীত করিবেন ন) 1” 
» বর্্মাবৃত বীর উন্নতমনা; আঁম্মগৌরব শ্রবণে ডিনি লজ্জিত হইলেন । 
তাহার বিনীত স্বরে প্রকাশিত সলঙ্জভাব স্থতুর সন্্যাসীর অগ্পোচর রহিল না ॥ 
স্যাসী স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন ষে, বর্দদাৃত বীর আত্মগৌরব শ্রাবণে লিক & 
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তখন আগন্তক বীর যে অসাধারণ উন্নত প্রকৃতির লোক তাহ! তাহা'র প্রতীতি 

হইল এবং তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “কর্তব্যকম্ম কিরূপ ?” 

বন্মারৃত পুরুষ প্রত্যুত্তরে কহিলেন, “আপন্নকে উদ্ধার, স্বজাতির উপকার ও 
দুর্বলের সহায়তা কর! মানবমাত্রের কর্তবা, ইহা! কি আপনার স্তায় স্েশমশ্রু- 
ধারীকে বুঝাইতে হইবে ?” 

সন্ন্যাসী বন্মীবৃত বীরের কথায় কহিলেন, “বহুদিনের পর দেবগিরি রাজ্যে 
যৃত আরধধ্যগৌরব কি পুনজীবিত হইল? হা তাহাই বটে, তাহা না হইলে 
জাতীয় অন্ুরাগপূর্ণ এরূপ বাক্য বহুদিনের পর শ্রুতিমূল স্পর্শ করিবে কেন?” 
এই কথ! বলিতে বলিতে সন্ন্যাসী চক্ষে দুই বিন্দু অশ্রুধার! পাতি হইল । 

বন্ম[$৩ বার ডত্তর করিলেন, “সে ফি মহাশয় ! দেবগিরি রাজ্য কি আর্ধ্য 
বীরধশ্্ শুন্য হইয়াছে যে, আপনি বহুদিনের পর এবপ বাকা শ্রবণ করিলেন 
বলিতেছেন ? 

সন্ন্যাসী বশ্মাবৃত পুরুষের বাক্য দীর্ঘ নিশ্বীস ত্যাগ করিযা কহিলেন, “যে 
দিন ত্বগীয় মহারাজ রামদেবের প্রাতঃস্মরণীয় পুভ্র মহাবীর শঙ্করদেব যবন 
সেনাপতি কাফুবেব হস্তে বিশ্বাসঘাতকতাষ নিহত হইযাছেন, সেই দিন হইতে 
দেবগিরি একপ্রকার আধ্াবীরধশ্মশুন্ত হইয়াছে ; এক্ষণে দেবগিরিতে ষে সকল 
ক্ষত্রিয় আছে,তাঁহার] নামধারী আর্ধ্যম্ৃতমাত্র, তাহাদিগকে দ্েবগিরির থিলিজি 
প্রতিনিধি এমরাত খাঁর ক্রীতদাস বলিলেও অতুক্তি হয় না! আধ্্যনীতি ও ধন্ম্ 
পালন কর] দূরে থাকুক, যবনপদলেহনে জাতাভিমান পর্য্যস্ত বিস্মৃত হইয়াছে ।” 

সন্স্যাসীর এই বাক্য শুনিয়া কীবের মুখমণ্ডল গর্ভীর ভাব ধারণ করিল । 
তিনি ক্ষণকাল নীরবে সন্গ্যাসীর মুখপাঁনে চাহিয়া! কহিলেন, “বীরচূড়ামণি শঙ্কর- 
দেব কি বিশ্বাসঘাতকতায় প্রাণত্যাগ করিয়াছেন ?” 

সন্ন্যাসী উত্তর কবিলেন, "সা 

বশ্মীবৃত বীর পুনঃপ্রশ্ন করিলেন. “কিরূপ বিশ্বাসঘাতকতাঁয় আর্ধ্যবীর 
শঙ্করদেব কাফুবের হস্তে নিহত হন্‌ ?” 

সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন, “বীরবর ! গোঁদাবরী-তীরবর্তী পান্থশালায় গমন 
করি আস্মন, সেই স্থানে আপনার নিকট শঙ্করদেবের হৃদয়বিদবক মৃত্যু" 
ঘটন। আন্ুপুর্বিবিক বর্ণনা করিব | সন্যাসীর এই বাক্য শেষ হইতে না হইতেনং 
সহস!'সমতল ভূমির প্রান্তদেশ হইতে বংশীধ্বনি হইল ; সন্ন্যাপী দেখিলেন, সেই 
ৰশৌধ্বনির অব্যবহিত কাল পরেই তাহার সম্মখীন বশ্মীবৃত পুরুষ নিজ 
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কটিদেশ হইতে একটি শুঙ্গা লইয়া সমতল ভূমি প্রকম্পিত করির! বংশীধ্বনির 
উত্তর প্রদান করিলেন। শৃঙ্ষার ভীম নাদ ব্যোমপথে বিলীন হুইবাঁর পরেই 
সমতল ভূমির প্রান্তে অশ্বপদধ্বনি-_ দেখিতে দেখিতে শতাধিক অশ্বারোহী 
আসিয়! স্টেই স্থানে উপস্থিত হইল । 

আগত অশ্বারোহী দল মধ্যে একজন অগ্রসর হইয়া আমাদের বশ্মীবৃত 
পুরুষকে প্রণাম করিল, বন্মাবৃত বীর অগ্রগামী অশ্বারোহীকে কহিলেন, 
“ধুরদ্ধর ! নূতন সংবাদ কিছু আছে?” 

ধুরদ্ধর উত্তর করিলেন, 'আছে।' যে ব্যক্তি আমাদিগের বন্মাৰৃত বীরকে 
অভিবাদন কপিল, তাহার নাম ধুরদ্ধর সিংহ । 

বন্মাৰৃত কহিলেন, “কি বল!” 

অশ্বারোহী বিনীতভাঁবে কহিলেন,“তাহ! কেবল আপন।র কর্ণে বলিতে পারি |” 

বন্মাবৃত বীর কহিলেন, “তাহাই হউক 1” 

ধুবদ্ধর সিংহ বম্মীবৃত বারের কর্ণে মৃছুন্বরে কোন কথা কহিলেন । 

শুনিবামাত্র বশ্বাবৃত বীর চমকিয়! উঠিলেন ! পাঠক মহাশয় এস্থলে ধুর্ধর 
সিংহ বন্মীবৃত বীরের কর্ণে কি কহিল, জানিবার জন্য ওৎস্ুক্য প্রকাশ করিতে 
পারেন ; কিন্তু এক্ষণে তাহা জানিবাঁর সময় নহে । ধৈর্য ধারণ করুন, আখ্যা- 
ধিকার পূর্ণ রহস্যোত্তেদকাঁলে কিছুই আপনার অজামিত থাকিবে না। আমা- 
দিগের বীর ধুরদ্ধরের বাক্যে ক্ষণকাল শীরবে চিন্তা করিয়] সন্ন্যাীকে সম্বোধন 
করিয়া কহিলেন, “মহাশয় ! কার্যযবিশেষের অ'বশ্ঠকে, এক্ষণে আমি আপনার 
অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলাম না; ক্ষমা করিবেন । কোন বিশেষ কারণে 
আর একবার আপনার সহিত আমার পাক্ষা করিতে বাঁনন। রহিল; ষদি বাধা 
ন] থাকে, তাহা হইলে কোথায় আপনার দর্শন পাইব বলিয়] বাধিত করুন 1” 

সন্যানী কহিলেন, “দেবগিরি ছুর্গের দক্ষিণে অবস্থিত প্রকাণ্ড অশ্বখবৃক্ষ- 
সন্নিহিত ভগ্ন অট্টালিকায় আমার দর্শন পাইবেন 1” 

“্থযোগ পাইলেই আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব--এক্ষণে বিদায় 
হইলাম" এই বলিয়া বশ্মীবৃত বার বিছ্যুৎ্বেগে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়। 
সমতল ভূমি হইতে অশ্বারোহীদলের সহিত অন্তর্থিত হইলেন । 

সন্ন্যাপী বন্মীবৃত বীরের এইরূপ বিস্ময়কর আচরণে তিনি কে, তৎ্সহচর 
মশ্বারোহীগণই ব1 কাহার1 ও তাহার পুনঃসাক্ষাতের বাসনাই বা কেন এই 

* সকল চিত্ত! করিতে করিতে গন্তব্য পথে গমন করিলেন। 
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বিজন বনে। 


একিরে অপুর্ব রূপরাশি হেরি, 
স্থিরসৌদামিনী লাঁবণ্য-ছটা ; 
জুড়াল নয়ন, বদন নেহাঁরি-_ 
আহ। মরি কিবা রূপের ঘটা । 


কবি, উপগ্ঠাস লেখক ইহারা উভয়েই কল্পনার দাঁস। কল্পনার ইঙ্গিতে 
ইহার। সর্বগ ; কি মেরুমন্দারে, কি হিমালয়ের তুঙ্গশিবে, সাগ্ররে, কাস্]রে, 
নগরে, প্রান্তরে, শাণিত অসি হস্তে মহঅযোধরক্ষিত রাজপ্রাসাদে, ননানে, 
গ্রহমণলে কোঁথাও ইঞ্াাদিগের গতি প্রতিহত হয় না। ইহার! কল্পনার নিত্য 
সহচর; কক্পনাই ইহাদিগের চালক; কল্পনার সঙ্গে ইহারা সর্বত্রই যাইতে 
সক্ষম । আমরাও উপন্তান রচনা করিতে আরম করিয়া কল্পনার অন্থগমনে 
বাধ্য। আইস পাঠক, “লেখকের তুমি নিত্য সহচর” কল্পনার সঙ্ষে একবার 
দেবগিরি ত্যাগে মাধুরা নগরে গমন করি। 

যেদিন গোদাবরী-তীরে পূর্ব পরিচ্ছেদোক্ত ঘটন1 ঘটিতেছিল, তৎপর দিন 
প্রাতঃকালে মাধুরার একটি স্প্রশত্ত রাজপথে একটি হিন্দু যুবা পদকব্রজে গমন 
করিতেছিলেন। যুবক মধ্যমাকৃতি, তাহার বর্ণ গৌর এবং বক্ষ বিস্তুত। 
তাহার আয়ত লোচন, প্রশত্ত ললাট ও সুৃশ্ত নাসিকায় মুখমণ্ডল স্থশোভিত 
হইতেছিল। তীঁহার বয়ঃক্রম আন্মানিক চতুর্বংশতি বর্ষ, দেহ মহাবাস্ীয় 
পরিচ্ছদে এবং মন্তক মনোহর উষ্ভীষে শোভা প্রকাশ করিতেছিল । পথিককে 
দেখিলে বোধ হয় যে, তিনি বছর হইতে আগমন করিতেছেন; কেন না, 
তাহার প্রশস্ত ললাটে শ্রমজ্নিত বিন্দু বিন্দু ঘর্ম দৃষ্ঘ হইতেছিল । দেখিতে 
দেখিতে বাঁলহ্থর্ধযকিরণ ক্রমে প্রচণ্ড হইতে লাগিল । ক্ুর্্যদেব ব্যোমপথে যত 
অগ্রপর, ততই উগ্রভাব ধারণ করিতে লাগিলেন। মীনগত মার্তগ্ডের প্রথর 
তাপ সরস প্রকৃতির প্রভাতের সরস ভাঁব শুষ্ষ করিতে লাগিল। মে তাপে 
তৃষণয় পথিকেয়ও কণঠতালু শুড়। তিনি ইতস্তত দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া 
সম্মুখে পথপার্থে একটি বটবৃক্ষ দেখিয়া তাহার সিপ্ধ ছায়াতলে শ্রম দূর 
করিতে উপবিষ্ট হইলেন । পবনান্দোলিত বুক্ষপত্রগণ শ্রাস্ত পথিকেন্গ শ্রান্তি 
দু্ন করিতে স্বভাব হইতে নিয়োজিত। ধার্মিক গৃহস্থ, যেমন 'শ্রান্ত অতিথি 


সাহিতা-রত্ব-ভাগ্ার । ১৫ 


গুহে উপস্থিত হইলে স্বহস্তে ব্জন করিয়! অতিথির শ্রাত্তি দুর করিতে চেষ্টিত 
হন, পাদপশ্রেষ্ঠ বটও শাখারূপ বাহুতে পত্র রূপ ব্যজন লইয়! পথিকের ক্লান্তি 
দূর করিতে লাগিল । স্মুক্নি্ধ বাঁঘু সেবনে প্রথমে ঘর্মনাশ, শ্রম দূর, পরে 
দেখিতে দেখিতে তিনি নিদ্রার কোমল আকর্ষণে আকর্ষিত হইলেন। তীহা'র 
অক্ষিপত্রত্য় নিমীলিত 3. তিনি বৃক্ষমূল উপধাঁন করিয়া নিজ্ার স্থকোমল অঙ্কে 
ংজ্ঞা হারাইলেন। এইব্ূপে প্রায় এক দণ্ড গত--সহসা একটি শবে তাহার 
নিদ্রাভঙ্গ হইল । তিনি চক্ষুকুত্মীলন করিয়া দেখিলেন, সম্মুখে এঁক অপূর্ব 
দৃষ্ত 1-_নয়ন-মনমুগ্ধকর অপূর্ব দৃপ্ত 1! তাহার নিকট শ্টামল দূর্বাক্ষেত্রোপরি 
একটি অপূর্ব রূপলাবণ্যবতী যুবতী সংজ্ঞাহীনাবস্থায় পতিতা। তিনি বুঝিতে 
পাবিলেন যে, ইহারই পতনশব্দে তাহার নির্জরা ভঙ্গ হইয়াছে। 
কামিনীকে দেখিবামাত্র তিনি তাহার নিকটবত্তী হইলেন; কামিনীর 
নাসারন্ধে, হস্ত দিয়! তাহার প্রবাহিত শ্বাপপতন অন্গভবে বুঝিতে পারিলেন 
যে, কামিনী মৃচ্ছিতা, মৃতা নহেন । তখন তিনি কামিনীর মৃচ্ছাপনোদনের 
দন্ঘ নিকটবর্তী একটি সরোবর হইতে নিজ উত্তরীয় আর্জ করিয়। আনয়ন 
করিলেন। পুনঃ পুনঃ আর্দ্র উত্তবীয় সন্দিল কামিনীর স্থকোমল মুখমগুলে সিঞ্চন 
ও উত্তরীয় অগ্রভাগ ব্যজনে যত্তুবান হইলেন । তাহার নয়ন দ্বয় কামিনীর 
কমনীর রূপসরে ভাসমান--তারকাঘয় স্থির-_নিমেষশৃল্য ; তাহার মন যেন 
নয়নপথে বহির্গত হইয়া ললনার লাবণ্যজলে অবগাহন করিতেছে । তিনি 
দেখিলেন, কামিনী অন্যুন পঞ্চদশবীয়া_সৌন্দধ্যে, আকারে, গঠনে নবীনার 
লাবণ্য উচ্চবংশীয়ার গ্রতিভা! প্রকাশ করিতেছে । কামিনীর স্কুমার দেহে 
কৈশোরস্থলভ ভাবকে পরাভব করিয়া মনোভবের প্রীতিপ্রদ যৌবনকাল 
বালার বক্ষে অনঙ্ষের মনোরম ভাওার পক্ভ্তিত করিয়াছে। কামিনীর বদন, 
নাসিকা', ধিদ্ব-সদৃশ ওঠ, স্থগঠিত অবয়ব সকলই মনোজ্ঞ কাস্তিবিশিষ্ট যুবজন- 
নয়নমনপ্রীতিপ্রদ । তিনি এ বিজন প্রদেশে এ অপূর্ব সুন্দরী কামিনী কোথা 
হইতে সাসিল ! এ সুন্দরী কে? তাহাই জানিতে অত্যন্ত উক্ত হইলেন । 
কতক্ষণ পরে দেখিলেন, রমণী ধীরে ধীরে নয়ন উন্মীলন করিল; উন্মীলিত 
আঁধিঘ্বয় পথিকের আঁথিঘ্বয়ে মিলিল; কণমাত্রে নবীন।র নয়ন অবনমিত 
হইজ্জা। তিনি ইতস্তত চাহিতে লাগিলেন, পরে সয়ে বলিয়! উঠিলেন, “আমি 
কোথার ? মহাশক় ! আপনি কে? আমার শুশ্রাষায় নিয়োজিত। এই কথ। 
বলিতে বলিতে রমণী ভূতলশয্য! ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে উপরিধী! হইলেন । 
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বীণার মনোহর ন্বরলহরী শ্রব্ণে মানব হৃদয়ে যেক্ূপ আনন্দ উদ্ছেলিত হয়, 
ক'মিনীর স্মমধুরন্বর শ্রবণে পথিকের হৃদয়কন্দরেও সেইরূপ প্রীতির উৎস প্রারা- 
হিত হইল। তিনি প্রত্যুত্তরে কহিলেন, “আপনি মাধুরা নগরের প্রাভৃভাগে ।” 

“আমার পবিচয় জিজ্বাঁপ! করিতেছেন ? আমি একজন ক্ষত্রিয়, কোন 
কার্যযোপলক্ষে এ নগরে আসিয়াছিলাম । এক্ষণে স্বদেশে গমন করিতেছি, 
আমার শুম স্জননিতত 1” 

রমণী পথিকের বাক্য শুনিয়। সভয়ে সাগ্চহে কহিলেন, “মহাশয় ! আপনি 
যিনিই হউন, যেকালে যত করিয়া! নিঃসভায়৷ সংজ্ঞাহীন কামিনীর মৃচ্ছাপনোদন 
করিলেন, সে কালে আপনার হৃদয় উদার, আপন বিশ্বাসের যোগ্য, আমি 
নিহশহায়। ও বিপন্ন, এক্ষণে অনুগ্রহ করিরা আমাকে রক্ষা করুন ।” 

পথিক কামিনীর কাতরোক্তিতে ব্যথিত হইয়া কহিলেন, “আপনাকে 
দেখিয়া ভত্বার্ত বলিব! বোধ হইতেছে ; বলুন, আপনার বিপদ কি? আপনি 
কে? কে আপনার অহিতাচরণে চেষ্টিত? যেই হউক না কেন, আপনি যখন 
আমার শরণ লইলেন, শিবস্মারণে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমি ক্ষত্রিয়, যতক্ষণ 
দেহে বিন্দুমাত্র শোণিত থাকিবে, ততক্ষণ প্রাণপণে আপনাকে রক্ষা করিব; 
আপনি নিশ্চিন্ত হউন, আপনার আর কোন শঙ্ক1 নাই ।" 

কামিনী স্ুজনসিংহের বাক্যে আশ্বস্ত হইলেন বটে, কিন্ত তাহার আতঙ্ক - 
জনিত উৎ্কণ্ঠার উপশম হইল না! যেন ব্যাধতাড়িত কুরঙ্গিণীর স্যাঁয় সত্রাসিত 
নয়নে চতুর্দিক্‌ দেখিয়া কহিলেন, “মহাশয় ! আমার আস্মপরিচয়, আর 
যে মহান্‌ শঙ্কটে আমি নিগৃহীত, তাহা] বলিবার সময় এক্ষণ নহে, পরে 
সকলই বলিব। এক্ষণে এই মাত্র বলি যে, যে পাঁষগুদিগের হস্ত হইতে পলায়ন 
করিতে গ্কামি পথিমধ্যে পদস্থলনে অচেতন হইয়াছিলাম ; তাহারা বোধ হয়, 
আমার অনুসরণ করিবে, যদি আমাকে রক্ষা! করিতে ইচ্ছা থাকে, তাহা 
হইলে আমাকে শীঘ্ব স্থানাস্তরে লইয়া চলুন । এখানে দীর্ঘকাল অবস্থানে 
বিপদ ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্তভাঁবনা। আপনি রক্ষক হইলেও একক আমাকে 
রক্ষা! করিতে পারিবেন না; কেননা আমার শক্রর! প্রবল । তাই বলিতেছি, 
ষদ্যপি আমাকে রক্ষ! করেন, কিম্বা রক্ষা করিতে ইচ্ছ! থাকে, তাহা হইলে 


শীত্রই আমাকে অন্য কোন স্থানে লইয়! চলুন 1” 
ক্রমশঃ 


সাহিত্যরতুভাণ্তার। 








মাসিক পত্রিকা । 


 এআআরিিএরাফিটিক 


যতন করিলে রত্ব সর্বত্রই মিলে, 
ক্ষতিগ্রস্ত হই মোর! শুধু অবহেলে; 
অগত শিক্ষার স্থলঃ 
প্রতি অণু নীতি বল, 
বিবেকী নয়নে মাত্র করে গে! প্রদান । 
মুড যার! অশ্রদ্ধায় নাহি লভে জ্ঞান | 





শট শপ চে 49555 


রঃ ভাঁগ। ) আঁবাঢ়, ১২৯৬ 1 | ৩য় সংখ্যা । 





[ প্রাপ্ত । 7 
বিশ্বেশ 1 বিশ্বেতে সকলি তোমার -__- 

১ নাচিয়ে বেড়ায় উল্লাসিত চিতে, 
স্থনীল গগন অনস্ত বিস্তারে যেন রঙ্গে শত করিদল চলে । 
ব্যাপি দ্বিগচয় ওই যে রয়েছে, ওহে তাঁরকেশ ! এই চিত্র কার, 
নীল দেহ তার অপূর্ব আকারে এ স্ুনব চিত্র নহে কি তোমার ? 
মরি কিপা শোভ1 কে হেন লিখেছে। ৩ 
ওহে তারকেশ এই চিত্র কার, এই মসিমাখ। দেখিস যাহারে, 


মনোহর চিত্র মছে কি তোমার ? হ্টামল সাঁজেতে খেলিছে গগনে 
২ দেখি একি পুনঃ রজত আকারে 


গুই সেবারিদ এমন ফেযনে 
ভডুত তাহাতে নুতন রঙ্গেতে, ওহে জগদীশ ! এই চিত্র কার, 
কথে ক্ষণে ঘন আসিয়ে নদলে, ' এস্সনার চিত্র নহে কি তোয়ার ? 


৬৩৪ 


ইউজলি ভিলোক ঝলসি নয়ন, 


আলোকিছে ক্ষিতি প্রকাশি প্রকৃতি 


ঘন ঘন মাঝে খেলায় কেমন 
আমেদে চপল] মধুর মূরতি । 
ওহে জগদীশ ! এই চিত্র কার, 


এ স্নার চিত্র নহে কি তোমাব ? 
৫ 


খচিত হীরক নীল চন্দ্রীতপে 
সমতার! দেহে গগন শোভিছে, 
যেন কোটী দীপ উজল স্বরূপে-_ 
মৃছল প্রভায় মানস মোহিছে। 
ওহে পবমেশ! এই চিত্র কার, 


এ স্থন্দর চিত্র নহে কি তোঁমাব? 
৬ 


পূর্ব নভস্তলে একি মনোহর, 

ববি ছবিখানি কে আখি গ্রভাতে। 

উজলে প্রকৃতি মবি কি সুন্দর, 

নব্রক্ষে যবে নভঘন মাতে। 

ওহে ত/রকেশ ! এই চিত্র কাব, 

এ সুন্দর চিত্র নহে কি তোমার 1 
৭ 

হেমকুস্ত যেন সুনীল সলিলে, 

পবনতাড়নে তরঙ্গে নাচিছে, 

কমতি তক্ষণ অরুণ উদ্দিলে, 

দেখি নিশিমসি যাহাতে নাশিছে। 

ওহে ভ্রিলৌকেশ ! এই চিত্র কার, 

এ সুন্দর চিত্র নহে কি তোমাৰ? 

ধনাল প্রদেশে বিশাল তমাঁলে 

জড়িত সরসে মাধবী প্রেমিকে, 

ুখদ্‌নয়নে ষিম্বন উজলে, 

যেন রতি কাম বাহ্পাশে থাকে ! 
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ওহে ত্রিলেকেশ ! এই চিত্র করি, 

এ স্ল্চারু চিত্র নহে কি তোমার? 
৯ 

নিশিমসি-রাশি নাশিয়ে সকরে, 

পুরব অচলে ওইযে হাসিছে 

কে ন! মুগ্ধ হয হেরি সুধাকরে ! 

রজত আঁকার কে তারে দ্রিয়েছে? 

ওহে ত্রিলোৌকেশ ৷ এই চিত্র কার 

স্থনর স্ধাংশও নহে কি তোমাৰ? 
র্‌ 

ছিল নীল নভ নূতন রঙ্গেতে 

কে রঞজিল পুনঃ রজত অন্বর, 

আহা কিবা শোভে শশীব করেতে, 

ধবল দুকুল পরে চরাচব ; 

ওহে তারকেশ ! এই চিত্র কার, 

স্সচারু এ চিত্র নহে কি তোমাৰ ? 
১১ 

যে দিকে ফিরাই নযনযুগল, 

কহ দেব এই প্রকুতি আগাবে 

দেখি কীন্ভিবল কার স্ুকৌশলে, 

জগজনগণ-মন যাছে হবে । 

ওহে তারকেশ ! এই চিত্র কার, 

স্ু্চারু এ চিত্র নহে কি তোঁমার? 
উহ 

পরিমল পৰি প্রস্থন নিচয় 

ন্ুবাসে সুবাস কানন মোহিছে, 

মুকুল সকলে মধুগন্ধ বয়, 

লভিতে লোভেতে ভ্রমর ছুটিছে। 

ওছে জগদীশ ! এই চিত্র কার, 

ন্ুচারু এ চিত্র ণহে কি তোমার ? 
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১৩ 
অমল সলিলে"বিমল কমল, 
বিকশিত £কাঁষে ভ্রমরে মাতায় 
যেন নীলাকাশে অমল ধবল, 
শশাঙ্ক শোভিছে অতুল শোভায়। 
ওহে জগদীশ ! এই চিত্র কার, 


স্ুচাঁক্ক এ চিত্র নহে কি ভোঁমাঁর ? 
১৪ 


বিশ্বচিত্রকর বিশ্বের আধার, 

বিশ্বের নিয়ত্ত| বিশ্বের কারণ, 

কার কাধ্যময় এ বিশ্ব আগার 
কেস্থজে কে নাশে কে করে পালন। 
ওহে জগদীশ ! এ সব কাহার, 


যু দেখি তাহ! কি নহেক তোমার ? 
১৫ 


মধুর মাধব মদনরঞ্জন 

মরুত মলয় বারণে চড়িয়ে, 

জিতে শীতে এল তুলিয়ে নিশান, 
পিক থশ গার রাগিণী ধরিয়ে 
কহ জগদীশ আদেশে কাহার, 


মধুমাস আসে নহে কি তোমার? 
১৬ 


হাসিল প্রকৃতি মৃদুল স্ুহাঁসে, 

সতী ধতুপতি-সম্তাষ কারণে, 

পরি কিসলয়-মনোহর-ব[সে 

সাজ!য়ে শীমন্ত ফুল-আভরণে । 

কহ জগদীশ আদেশে কাহার, 

*নাঁজেন প্রকৃতি, নহে কি তোমার ? 
১৭ 

€ই ঘে তটিনী মধুর কল্লোলে 

নাঁচিতে নাচিতে সাগর যে দিকে, 


চলিছে মাতিয়ে সাঁজায়ে দুকুলে 

প্রণয়-প্রসঙ্গ-প্রম্তা। পুলকে 

কহ নাথ! নদী আদেশে কাহার, 

চলে বায়ুবলে নহে কি তোমার? 
১ 

একি বিভীষণ করি দরশন ! 

মহীবক্ষে এ বিশাল আকার, 

শিখবি শিখর স্পর্শিছে গগন, 

নিরখি নয়নে দিহবে অন্তর | 

শহে বিশ্বপাতা আদেশে কাহ।র, 

এই ভীম দ্ষ্ঠ নহে কি তোমার ? 

১৯ 

এই যে প্রকৃতি স্থির ভাবে ছিল, 

পলকে পে ভাব লুকাল কোথায় ? 

নয়ন নিমেষে সে ভাব ত্যজিল, 

তমেো'ময় হলে! জলদঘটা'য় । 

ওহে জগদীশ ! আদেশে কাহাঁর, 

স্বভাবে এ ভাব নহে কি তোমার ? 

£ রি 

এই যে দেখিন্ু প্রচণ্ড তপন, 

গগন ভালেতে ভীষণ করেতে 
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লুকাল তাহ! কি মেঘের মাঁঝেতে ! 

ওহে জগদীশ ! আদেশে কাহার, 

স্বভাবে এ ভাব নহে কি তোমার? 
২১ 

আধার হইল, দিগন্ত বিচঝে, 

স্বজীব শিখর সম ঘনগণ 

তড়িত তাহায় যেন রত্তহারে, 

শোভে সারি পারি ভীম যোঙ্গগণ 


৬৬ 


কহ জগদীশ ! আদেশে কাহার, 

স্বভাবে এ ভাব নহে কি ভোঁমীর ? 
২২ 

ভীষণ গর্জনে অশনি ন।দিছে 

শুনিয়! শ্রবণ বধির হইল ? 

বাস্কু ভীম্বলে ঘনে নড়াইছে 

নিষাদী বারণে ষেন চালাইল। 

ওহে পরমেশ! আদেশে কাহার 

স্বভাবে এ ভাব নহে কি তোমার? 

৩ 


ধাদিয়। নয়ন ইরম্মদ ক্লে, 
ভেদিতে ভূধর যেন গো! আপনি, 
অগ্নিমৃত্তিমান ঘোর রবে চলে, 
সভয়ে শিখর কীপিছে মেদিনী। 
ওহে জগদীশ ! আদেশে কাহার, 
স্বভাবে এ ভাব নহে কি তোমার ? 
২৪ 
বরিষে বারিদ মুষল ধারায়, 
শিথী শাখিপরে আমোদে নাচিছে; 
তৃষিত চাঁতক আকাশে বেড়ায়, 
পান করি বারি উল্লাসে গাইছে! 
ওহে জগদীশ ! আদেশে কাহার, 
্বভাঁবে এ ভাব নহে কি তোমার ? 
৫ 
ছুটে বাযুকুল সন্‌ সন্‌ রবে, 
সকুলে আকুল তরঙ্গিণী যত, 
উথলে সাগর--নুকাঁতে বিভবে 
চোর হতে যেন কুপণ চেষ্টিত। 
ওহে জগদীশ ! আদেশে কাহার, 


ন্দভাবে এ ভাব নহে কি তে।মার ? 
২৬ 


আবার আকাশে শোভিল তপন, 
ঘন ঘন যাই জীবন ত্যঙজিল, 
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ইন্দ্ধঙ্ হানি মোহিল নয়ন, 
অঙ্গে নান! রঙ্গ মাথি দেখা দিল । 
ওহে পরমেশ ! আদেশে কাহার, 
স্বভাবে এ ভাব নহে কি তোমার ? 
২৭ 
অপীম ব্রক্মীণড অনস্ত আকারে, 
ফণিবর শিরে মণির মতন 
গিরিনদী পিন্ধু কানন কান্তারে 
হাঁয়। কত শোভে কে করে বর্ণন ! 
ওহে জগদীশ ! রূচিত কাহার, 
রচিত ইহাও নহে কি তোমার ? 
৮ 
এই ষে বপিয়ে মানব আকৃতি 
বিশাল ধরায় যেন অণুপ্রায়, 
বিরাজে ইহাতে কাহার শকতি ? 
মায়া মোহ গৃহে ঘুরিয়৷ বেড়ায় । 
ওহে জগদীশ 1 এই চিত্র কার, 
রচিত ইহাও নহে কি তোমার? 
১ 
জধুযোগে তন্থু করিয়ে রচনা 
আপনি ইহাতে বিরাজ চেতনে, 
পঞ্চতন্মাত্ায় তের যোজনা, 
করিয়ে ঘটালে এ ঘট কেমনে 
হুল স্থশ্ম লষে ঘটন৭ ইহার 
কাহ নিরাময় ! নহে কি তোমার ৪ 
৩০ 
ইচ্ছ1-তুলি দিয়ে মায়ারসরঙ্গে 
চেতনপটেতে চিত্রকর কেন? 
কহ চিত্রকর ! পুনঃ কি প্রসঙ্গে 
মুছ আক মুছ না জানি কারণ, 


সাহিত্য-রত্ব-ভাগ্ুার | ৩৭ 


এ মহাঁন্‌ চিত্র কিনে সাধ্য কার, 
অমূল্য এ চিত্র নহে কি তোমার ? 
৩১ 

কহ চিউ্রকর ! কোথা বাস কর, 
স্বরূপ তোমার কহ কি প্রকার 
দেখিতে তোমায় চাহে আখি মোর 
কহ কোথা তব স্থুখের আগার, 
দেখ! দেহ দাঁসে বিশ্বাচত্রকর ! 
শ্ব্ধূপ সুন্দর নহে কি তোমার? 
৩২ 
নিরাকার হ'য়ে সাকারস্বরূপে 
নানারূপে সাজ খেল দিবানিশি, 
আধার আধেয় নিজে বিশ্বর্ূপে, 
করে কালক্রীড়া শান অবিনাশী 
উন্মেষে নিমেষে জ্যোতির আধার, 
প্রকৃতি কল্পনা নহে কি তোমার? 
টি ৩৩ 
রবি-প্রতিবিষ্ব, সরশীর জল 
বিস্ত ত বক্ষেতে করয় ধারণ, 
যেমতি, তেমতি মায়া সচঞ্চল, 
প্রতিবিশ্ব তব করয়ে বহন । 
ওহে প্রাণনাথ ! এ স্বভাব কার, 
লীলার প্রপঞ্চ নহে কি তোম!র? 


৩৪ 


থাকিয়ে তপন মরস অন্তরে, 


যথ! সর হতে অনেক অভ্তর ; 
তুমিও তেমতি মায়ার আধারে, 
যদিও বিহর নির্লিপ্ত অস্তর-_ 
কহ হে চৈতন্ত ! চেতন আমার 
স্বরূপ আধার নহে কি তোমার? 
৩৫ 
কি গিরিকন্দরে অতলপাগরে, 
কি ভূপরশিরে তপনমণ্ডলে, * 
ইন্দুননে কিন্বা পাতালবিবরে, 
ক্ষিতি অপ তেজ বায়ু নভশ্তলে, 
কহ গে! কোথায় কর ন| বিহার, 
সর্বময়ী শক্তি নহে কি তোমার? 
৩৬ 
যে দেখে তোমার স্বভাবপ্রতিম। 
সেই সে, স্বচক্ষে দেখিবারে পায়, 
অনাদি অন্ত তোমার মহিমা, 
মহান্‌ যদিও স্থষ্টিছাড়া নয়, 
রঙ্গভূমি রচি নিজে বঙ্গ কর, 
রঙ্গময় রঙ্গ! নহে কি তোমার? 
বিশ্বেশ। বিশ্বেতে সকলি তোমার । 
লিজগদ]নন্দ বন্য্যোপাধ্যায় | 


অথ বিবেক চুড়ামণি |% 


সর্ব বেদান্ত সিদ্ধান্ত গোঁচরৎ তমগোঁচরমূ | 
গোবিন্্ৎ পরমানন্বংসদগ,রুৎ প্রণতোইম্ম্যহ্য্‌ ॥১ 


বঙ্গাজ্বাদ। 


সকল বেদ বেদান্ত সিদ্ধান্তের গোচর এবং মানবাদি জীব- 


গণের চক্ষুর অবিষয়, জগতের একমাত্র উপদেষ্টা পরমানন্দ সেই গোবিনদকে 


আমি নমস্কার করি। 


এপ পিস পাপা 


* শহর সদৃশ জ্ঞান) শঙ্করাচাধ্য, জীবগণকে পরমাত্মতত্ব বিশদরূপে বুঝাইতে 
* বিবেক বৈরাঁগ্য শমাদিষট্ক সম্পৎ মুখুক্ষুত্ব পরে গণমরী প্রকৃতি ও তদতিরিক্ত 
অনার্দি অনস্ত অবিনশ্বর যড়বিকার-বর্জিত তত্ব সমুদায়ের প্রেরক পরম 


৩৮ সাহিত্য-রত্ব-ভাগার | 


বাখ্যা। বেদাভ্াদি শান্তর মীমাংসায় প্রত্যক্ষীভূত এবং যাবতীয় জীব- 
বৃন্দের জ্ঞান কর্মেক্মিয়ের অগ্রাহ্য গোবিন্দ । গো-বিশ্বসপৃহাদি, বিদ্‌--জানা, 
অর্থাৎ অন্ত ব্রন্মাওমণ্ডল ক্ষুদ্র সর্ঘপবৎ ধাহার জ্ঞানগ্রতিভায় প্রতিভাতিত 
হয়; ভাব-্বাহার জ্ঞানদর্পণে অপীম ব্রহ্মা প্রতিফলিত, পরমাননদত্বরূপ 
সেই গোবিন্দ সদগুরুকে আমি প্রণাম করিতেছিঃগ্রস্থরচনায় এই প্রথম শ্লোকে 
শঙ্করম্বামী অশিব নাশক শিবদায়ক মঙ্গলময় ব্রদ্মকে স্মরণ করিয়াছেন । 


জন্তুনাৎ নরজন্ম দুর্লভমতঃ পুহস্তংততো বিপ্রতা । 
ভম্মাদ্ৈদিকধর্মমার্গপরতা বিদ্বত্বমন্মীৎ্পরমূ | 
আত্মানাত্ববিবেচনৎ স্বন্থভবো ত্রহ্মান1 সৎস্থিতি- 
মু্তির্মো শৃতজন্মকোটিসুকৃতৈঃ পুণ্যৈর্বিনা লভ্যতে ॥২ 


বঙ্গাহুবাদ। জন্তগণের মন্ুষ্যজন্ম দুর্লভ, ইহা হইতে পুরুষত্বলাভ সহজ 
ব্যাপার নহে ১ ত্রাক্ষণ জন্ম ইহ হইতে শ্রেষ্ঠ ত্রান্গণ জন্ম হইতে বৈদিক 
ধর্শঈপথ-বিচরণশীল বাক্তিরই প্রাধান্য । ইহ অপেক্ষা বিদ্বান বাক্তিই শ্রেষ্ট 5. 
আত্ম! ও জড়ময় অনীক্মীর ভেদবিচাঁয়ে যিনি সমর্থ, তিনি শ্রেষ্ঠতর এবং ধষিনি 
ত্রন্ম্বরূপে সংস্থিতিলাভ করিযাছেন, তিনিই শ্রেষ্ঠতম । 

ব্যাখ্যা । মায়ার লীলাক্ষেত্রে অশীতি লক্ষ ষোনি ভ্রমণে মানবদেহ লাভ 
ছুরলভ। মাঁনৰ হইয়াও পুকযত্ব, তাহাতে ত্রাহ্গণত্র, ত্রাহ্দণ হইয়াও বেদরত 
এবং বেদরত হুইয়াও বেদবিৎ হওয়া! অনায়াস সাধ্য নহে, ইহা অল্পকম্মফলে 
হয় না; ইহার প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সকলেরই উত্তরোতর শ্রেষ্ঠতা আছে । 
বেদবিৎ হইযাঁও আত্ম! অনাত্মার অর্থাৎ সত্যাসত্যের বিচারবান্‌, ভাব-সত্য 
কি এবং মিথ্যা কি; তাহা জানা; এই অপীম ব্রন্মাণ্ডে আম্মা সত্য, জগৎ, 
মিথ্যা, এই জ্ঞান ধাহাঁর আছে, তিনি বেদবিৎ হইতে শ্রেষ্ট, তিনিই বিবেকী 
এবং যিনি আপনার দেহস্থ অহংপদবাচ্য জীব চৈতগন্যকে অনাদি অনস্ত ত্রন্দে 
সংস্থিত বলিয়া! জানেন, অনুভব করেন,তিনি বিবেকী হইভেও শ্রেষ্ঠতম,তাহা- 
কেই প্রকৃত জ্ঞানী কহ! যায়, সেই জ্ঞানই প্রকৃত বরন্মজ্ঞান, সেই জ্ঞানই মুক্তি- 


সা 


রদ্ম বান্ুদেবের স্বরূপ নির্ণয়ার্থ এই বিবেকচুড়ামনি নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া- 
ছেন। জন্ম জন্মাস্তরের কম্মফলে যে সকল মাঁনবের বুদ্ধির সুক্মতা, অর্থাৎ 
বুদ্ধি হইতে মাঁয়ামল অপপারিত হইয়াছেনতাহারা মন? সংযোগে এই গ্রন্থ পাঁঠে 
কৈবল্যলাজ্্ড সক্ষম হন। 





সাহিত/-রত্র-ভাগ্ার | ৩৯ 


প্রদ, শতকোটী জন্মের মহান্তুকৃতি সঞ্চয় না থাকিলে, সেই মুক্তিপ্রদ ত্রহ্গজ্ঞান 
জীব লাভ করিতে পারে না। 


* দুরলভৎ ত্রয়মেবৈতৎ দেবানুগ্রহহেতৃকম্‌ | 
মন্ুব্যত্বৎ মুমুক্ষুত্বৎ মহাপুরুষসৎশ্রয়ঃ ॥৩ 
বঙ্গানুবাদ । মন্ুয্যত্ব, মুযুক্ষুত্ব এবং যহাপুরুষের আশ্রয় এই তিনটা 
দৈবের অন্ুগ্রহজন্য হইয়। থাকে । 
ব্যাখ্যা | যে স্ুক্লৃতিবান্‌ পুরুষ দৈবের অনুগ্রহ লাভ করিয়াছেন, তিনিই 
মানবদেহ লাভ, মুমুক্ষৃতর অর্থাৎ সংবাঁববন্ধ-নির্ম্ুক্তি ইচ্ছা, আর মহক্সুকুষ- 
পরায়ণ হইয়া! থাকেন । উক্ত ভাবত্রয় অতি ছুর্লভ । 


লব্ধ! কথঞ্চিম্নরজম্ম দুর্লভৎ ৃ 
তত্রাপি পুতস্ত্রৎ শ্ুতিপাতদর্শনমূ। 
যস্তাত্বমুক্তৌ৷ ন যতেত মুঢ়ধীঃ 

স স্বাত্বহ! শ্বং বিনিহস্ত্যসরৃগ্রহাৎ ॥৪ 


বঙ্গানুবাদ । কোন প্রকারে দুর্লভ নরজন্ম লাভ করিয়াও বেদাদির পার- 
দর্শী পুরুষত্বই দুর্লভ । যে ব্যক্তি আত্মমুক্তি বিষয়ে যত্ুবান্‌ না হয়, মুঢ়ধী 
সেই ব্যক্তি আম্মহ। হইয়া অসৎ জ্ঞান আশ্রয় করতঃ আম্মাকে বিনিপাঁতিত 
করে। 

ব্যাখ্য!। দুর্লভ নরদেহ, ছুর্লভ পুকুষত্ব, বেদাদিতে ছুর্লভ পারদর্শিতা 
লাভ করিয়াও যিনি আত্মমুক্তির জন্য যত্ববান্‌ ও চেষ্টিত ন1 হন, তাহাকে এই 
শোকে জ্ঞানী শঙ্করাচাধ্য আত্মহা অর্থাৎ আত্মঘাতী বলিয়। নিন্দা! করিয়াছেন, 
কারণ মুক্তি বা আস্মোদ্বারে চেষ্াহীন ব্যক্তি অতি মূর্খ, সে অসৎ জ্ঞান 
অর্থাৎ অনিত্য স্খসাঁধে উন্মত্ত হইয়া আত্মাকে হনন করে অর্থাৎ অধোগমন 
করায়, ইন্দ্রিয় বিলাসাঁসক্তিতে উন্মোচিত নরকদ্বারে পুনঃ পুনঃ প্রেরণ করে, 
জন্ম জরা মৃত্যুপ্রবাহে সর্বদা ভাষিতে থাকে। 

লোকে জানে না যেআ'স্তোদ্ধারের চেষ্টা না করা কত মহাপাতকের কার্য 
সেইজন্য গীতায় নাবায়ণ বলিয়াছেন, “উদ্ধরেদাত্বনাত্মানং” আত্মা দারা 
আত্মার উদ্ধার করিবে অর্থাৎ আপনিই আপনাকে উদ্ধার করিবে, ভাব_ 
আপনি সচেইট না হইলে আত্মোদ্ধার হয় নাঁ। 


৪৩ . সাহিত্য-রত্র-ভাগ্ডার | 


ইত২ কে? স্বস্তি মুঢ়াত। যন্ত স্বার্থে প্রমাদ্যতি 
হূর্লভৎ মানুষ দেহং প্রাপ্য তত্রাপি পৌরুষম্‌ ॥ 


বঙ্গানবাদ । দুর্লভ মানুষ দেহ লাভ এবং তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুকষদেহলাত 
করিয়াও যে ব্যক্তি স্বার্থবিষয়ে প্রমাদগ্রন্্ হয়, জগতে তাহা অপেক্ষা মৃঢবুদ্ধি 
কে আছে? 

ব্যাখ্যা । মনুষ্য, পুরুষত্র প্রাপ্তেও যে ব্যক্তি স্বার্থে অন্ধ হইয়| প্রমাদে 
পতিত হয়, জগতে তাহা অপেক্ষ। মূর্খ জ্ঞানহীন আর কেহই নাই । 


বদন্ত শাস্ত্রানি যজন্ত দেবানু। 
কুর্ধবন্ত কর্মানি ভজন্ত দেবতাঃ 
আতত্মৈক্যবোধেন বিনাপিমুক্তি- 
রন স্যিধতি ব্রহ্মশতান্তরেইপি ॥৬ 


বঙ্গানুবাদ । শাস্্ই বলুন আর দেবতা পুজা করুন, বেদেক্তি কম্মে 
আসক্তই হউন বাঁ দেবতা আরাধনা করুন, আত্মজ্জান ব্যতিরেকে ব্রাহ্ম শত 
কক্সাস্তরেও যুক্তি লাভ করিতে পারিবে না । 

ব্যাখ্যা । শান্্রালোচনী, দেবপূজা, বেদোক্ত কম্মাসভি, দেবারাধনা, 
শস্করাঁচার্য্যের মতে ইহার! চিত্তশুদ্ধির মূল হইলেও, পরম্পরারূপে মুক্তিসাপেক্ষ 
হইলেও ইহারা সাক্ষী মুক্তিদানে সক্ষম নহে, তাহার মতে আত্মজ্ঞান ব্যতীত 
ব্রাহ্ম শত কলেও পূর্বোক্ত কৃ্য স্কল্রে অন্ুগ্মন করিয়াও জীব মুক্তিলাভ 
করিতে পারে ন1। অর্থাৎ শান্ত্রই বল, পূজকই হও, বৈদিক কর্শে আসক্তি 
দেখাও, জপাদিই কর, আপনাকে আপনি ন। জানিলে বর্ষের আয়ুকাল এ 
সকল নাধনে তোমার নির্বাণ লাভ ছূর্লভ। তশ্তে একস্থলে শিব বলিয়াছেন, 


ন মুক্তির্পনাৎ হোমাঁৎ উপবাসাৎ শতৈরপি। 
ব্রদ্ধে বাহমিতি জ্ঞাত্ব। মুক্ত ভবতি দেহভূগ ॥ 
অর্থ। জপ, হোম, উপবাস শত শত বার আচরণ করিলেও মুক্তির 
সম্ভাবন। নাই, আমিই ব্রহ্ম, এই জ্ঞানে দেহী মুক্ত হয় । 
অস্বতত্বস্থ নাশীস্তি বিভেনেত্যেব হি শ্রুতিঃ। 
্রবতি কর্ণ মুক্তে রহেতত্ব স্ফ,টৎ যতঃ ॥৭ 


স্হিত্য-রত্-ভাগ্ডার | ৪১ 


বঙ্গানুবাদ । (ভগবান্‌ শঙ্করাচার্ধ্য এই স্থানে একটী শ্রুতি প্রমাণ দেখাইয়! 
বুঝাইয়। দিতেছেন,) ধন দ্বারা মোক্ষের আশা নাই, শ্রুতি এই কথা৷ বলেন, 
যেহেতুক, মুক্তির প্রতি কন্ম -সাক্ষার্ড কারণ নহে, ইহা স্পষ্টই প্রমাণিত 
হইল ।৭ 

ব্যাখ্য! ৷ জ্ঞানিশ্রেষঠ শঙ্করাচার্ধ্য মুক্তির প্রতি কর্ম কারণ নহে, শ্রুতিবাক্যে 
স্প৪ জানিয়! এই শ্লোকে শ্রুতির প্রমাণ স্পষ্ট প্রদর্শন করিয়াছেন, অর্থাৎ ধনের 
দ্বারা নির্ববাণ মুক্তি প্রাপ্ত হওয়] যায় নাঁ। ধন দ্বার! ইষ্টি পৃতি, অশ্বমেধার্দি 
সম্পন্ন হয় বটে, কিন্তু তাঁছাতে মুক্তির আঁশা। করা যায় না। যেহেতুক কর্ধের 
মূলে রাগ বা কামন। সঞ্চার দৃষ্ট হয়; অর্থাৎ, ইচ্ছাই কর্মের প্রতিকারণ /“ইচ্ছা 
না থাকিলে কখন কেহ কোন কর্ম করে না, অন্তরে হচ্ছ! উদিত হইলে কন্ 
প্রবৃত্তি তবে আপনা আপনি আসিয়! উপস্থিত হয়, তখন আমর কম্ম করিতে 
চেষ্টিত হই। এক্ষণে যখন দেখা! গেল, সংসারপ্রসবী রাগ বা কামনাই কর্মের 
মূল, তখন কর্ম কেমন করিয়। নিষ্ষাম নির্কাণমুক্তির কারণ হইতে পারে? যখন 
কম্ম মোন্দদানে অক্ষম, তখন যে ধন দ্বার। কন্ম সম্পন্ন হয়, তাহাতে মোক্ষের 
আশা কিন্পপে সম্ভব হয়। শ্রুতি প্রমাণে স্পষ্টই জনি! যাইতেছে, ধন ও 
কর্মের বার! মোক্ষ হয় না। 


অতো বিমুক্ত্যে প্রযতেন বিদ্বান্‌ 
ম্যস্তবাস্থার্থসুখস্পৃহঃ সন্‌। 

সন্তৎ মহান্তৎ সমুপেত্য দেশিকৎ 

তেনৌপদিক্টার্থসমাহিতাত্বা ॥৮ 


বঙ্গান্থবাদ। এই হেতুক বাহিক স্ুখস্পৃহ। ত্যাগ করতঃ বিদ্বান্‌ ব্যক্তি 
সদসৎ জ্ঞানবান্‌ সাধুজনের নিকট উপস্থিত হইয়া! সাধুকর্তৃক উপদিষ্ট বিষয়ে, 
সংযতচিতে মুক্তির জন্য যত্ব করিবে । 

ব্যাখ্যা । আত্মতত্ববিৎ, শঙ্করাচার্ধ্য এই হেতু ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য ষে বাহন 
বিষয় অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ. রূপ, রস গন্ধাদিতে যে জীবের অনুরাগ, জীবকে তাহা 
ত্যাগ করিতে আদেশ করিয়[ছেন ; আরে! কহিয়াছেন, নিত্যানিত্য বিবেকবান্‌ 
সাধুর নিকট উপদিষ্ট হইয়! যিনি বিদ্বান্/তিনি সংযতচিত্তে যুক্তির জন্য যত্ করি- 
বেন। অর্থাণ সাধুর উপদেশ গ্রহণ করিয়া অনিত্য অচিরস্থায়ী বিষয় ভোগে বীত 
রাগ হইয়া বিদ্বান ব্যক্তি পরমাননন্বরূপ যে মোক্ষ, তল্লাতে চেষ্টিত হইবেন । 


৪২ সাহিত্য-রত্ব-ভাগুার | 


উদ্ধরেদাত্বনাত্মানৎ মগ্নৎ সংসারবারিধো | 
যোগারঢত্ব মাসাদ্য সম্যগ্দর্শননিষ্টয়া ॥৯ 


বঙ্গানুবাঁদ। আম্মসাক্ষাৎ্কার লালনায় যোগারূঢ হইয় সংলারনাঁগবে 
মগ্ন আত্মাকে স্বয়ংই উদ্ধার করিবে 1৯ 

ব্যাখ্যা । বুধশ্রেষ্ট শঙ্করাচাধ্য,লোকহিতার্থ এই শ্লোক মহান্‌ বিষয় অব- 
তারণা করিয়াছেন, ইহার অর্থ যে কত গুরু গভীবভাবপূর্ণ এবং ইহ বুঝাঁন যে 
কত উন্নত জ্ঞানের কার্য, তাঁহা বিবেকীরাই জানেন । তিশি কহিয়াছেন, 
সংসাবসাগরে মগ্র আম্মাকে আত্মা দারা উদ্ধার করিবে অর্থাৎ রাগাদি-সঙ্কুল 
সংপারে পতিত হইয়া! আত্মা! নিজ নিশ্মলভাব বিশ্বত হইযাছেন ; মায়ার দুষ্তর 
তরঙ্গে এক্ষণে তিনি নিমগ্ন, সুতরাং অবিদা।দি ক্লেশপঞ্চকে তিনি দৃষ্টিহীন ; 
কেবল অহং ইদং ভাবের অন্গসরণে রত। সেই শাশ্বত দষ্টিহীন মায়া মুগ্ধ 
আস্মাকে আম্মজ্যোতিতে প্রবোধিত কবিয়। ষোঁগাঁবলম্বন পূর্র্ক (যাহাকে দর্শন 
করিলে জীবের দৃষ্টিপূর্ণভা প্রাপ্ত হয) সেই জীবের উপাদানগ্রন্দপ পরমত্রন্দে দৃষ্টি 
স্থাপন বা দ্রষ্টার শরূপে অবস্থান ঘারা আম্মাকে উদ্ধার করিবে, অর্থাৎ সে 
মানসিক স্বত্তে ক্ষীত হইয়া ধী জহং বুদ্ধিতে পরিণত হয়--স্থুলভাব ধারণ 
করে_জীব উপাদান স্বরূপে প্রকাশ পায়,প্রথম তাহাকে স্বত্তশৃন্ভ কর; সবত্বশৃন্য 
হইলে অহং বুদ্ধি আপন] আপনি তিরোহিত হইবে । অহং মলমোচনে পরি- 
শোধিত জীব তখন অক্লেশে অনায়াসে উপাদান কারণ ব্রন্মে মিলিত হইয়। 
পরম নির্বৃতি লাভ করিবে। (ক্রমশঃ 1) 


| প্রাপ্ত ] 
রণ 
ধম্ম ততঃ 
উৎ্সন্নকুলধর্ত্বাণাঁৎ মন্ুষ্যাণাৎ জনার্দন ! 
নরকে নিয়তৎ বাঁসে। ভবতীত্যনুশুক্রমু। গীতা--প্র-৪৩ 
ধন্ম এই মহৎ বাক্যের অনুনরণ কর! সহজ ব্যাপার নহে। যে দ্দিন পুণ্য 
নাম আধ্ধ্যথধিগণ গিরিগুহামধ্যে নিমীলিত নয়নে পরমানন্দ পরমেশ্বরের 
আরাধনায় চিরদিন অতিবাহিত করিয়! পরমপর্দ লাভ করিয়াছেন ও যে 
দিন ধর্শবীর মহাপুরুষগণ ধর্কঞ্চকে আবৃত হইয়া! সংসারসংগ্রামে জয়লাভ 
করত: অখও নিরুপাধি পরমেশ্বর়ের রাজ্য অধিকার করিয়া! পরম নির্বৃতি লাভ 


সাহিত্য-রত্ব-ভাগ্ডার | ৪৩ 


কবিয়াছেন, যে দ্রিন হইতে সত্য ত্রেতা দ্বাপরের পৃতকা'ল অতীত হইয়াছে, সৈই 
দিন হইতে আমাদের আর্ধ্য-গৌরব একেবারে পাঁপপস্কে নিমগ্র প্রায় ও ধন্্রপথ 
একরূপ দুর্গম ভাব ধারণ করিয়াছে । এক্ষণে ধন্ম যেকি এবং কিরূপে ধশ্বের 
সম্মান রক্ষা করিতে হয়, কিরূপে. ধন্খপথে বিচরণ করিতে হয়, তাহা অনেকেই 
জানেন না এবং জানিতে ইচ্ছাও করেন না। | 

ধশ্ম কি? ইহা জিজ্ঞাসিত হইলে সাধারণ মনুষ্যের একমাত্র আশ্রয়নীয়, 
কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শুদ্ধ নকলের সমানরূপে সেব্য এই বিষয়ে 
শীতিশান্রবিৎ কামনাক কহিয়াছেন,--- 

ধর্মার্থকাম৪ সমমেব সেব্যাঃ 


যো হেকসস্তুঃ স জনো জঘম্তঃ | 

ধন্ম, অর্থ, কাম এই তিনটিকে সমানরূপে সেবা করিবে, যে ব্যক্ত একশত্ত 
অর্থুৎ উক্ত অন্তমের মধ্যে যে বাক্তি একে আসক্ত হইবে, সেই ব্যক্তি 
জঘন্য ; ইহার তাত্পধ্য এই যে, নীতিশান্ত্রবিৎ কাঁমন্দক প্রথমেই “্ধন্ী এই 
খুব নির্দেশ করিয়া ধশ্ম এবং ধর্ম সহিত অর্থকাম সেবন বিষয়ে মতি প্রদান 
করিয়াছেন অর্থাৎ ধর্শমূলক সমস্ত কাঁধ্য করা সর্বতোভাবে বিধেয় | 

পন্ম কি? এই গ্রশ্নের যথার্থ উত্তর প্রদান করা বড়ই স্থুকঠিন; তবে 
চেষ্টার ক্রটি হইলে পাঠকবর্গের নিকট লঙ্জিত বা দোষী হইতাম । 

এই স্থলে স্ুচভূর নৈয়!য়িকগণ কি কহিয়া থাকেন, তাহাও দেখা যাউক, 
ধন্ম শব্দের অর্থ “বৃতিমত্ত ধর্তবঙ্” বৃতিমণ্, পদার্থই ধন্ম অর্থাৎ যাহাতে যে 
বস্ত থাকে, তাহাই ধরন্ম। পাঠক এই স্থলে একটু মনঃসংষোগণূর্বক পাঠ 
করিলে, বড়ই বাধিত হই। পৃথিবীতে গন্ধ, জলে ন্সেহ, আত্মায় জ্ঞান এবং 
যাহাঁকে আমর ধম্ম বলিয়া! থাকি, তাহাও আঁস্ময়ি বর্তমান, নৈয়ায়িকগণ 
দ্রব্যমাত্র বৃত্তি যে বস্ত, তাহাই ধন্ম বলিয়া নি্দশ করিয়াছেন, আত্মা দ্রব্য 
মধ্যে পরিগণিত, স্থৃতরাং আত্মা বৃত্তিধম্ম অর্থাৎ আন্মায় ধন্ম আছে, তাদৃশ 
পৃথিবী, তাহাতে গন্ধ উৃত্যাদি। আকাশে শব্দ পরিমাণ, শারীরিক ক্রিয়! 
নকল পদার্থকে প্রাটীন প্ডিতগণ ধন্ম বলিয়া! থাকেন । আমাদের আশ্রয়নীয় 
এবং চিরস্তন কৌলিক প্রথান্ুসারে বর্তমান যে ধন্ম তাঁহাও' বৃত্তিমৎ পদার্থ 
মধ্যে পরিগণিত হইল : কনন। ধশ্ম মন্ুষ্যজীবনের ধন ও গতি এবং তপঃ- 
₹্শ ধবিগণের হৃদয়কোষ রত । ক্রমশঃ | 


আর্্যবীর- হরপাল | 


( পূর্বপ্রকাশিতের পর 1) 


কামিনীর এই বাক্যে স্বজনসিংহ কহিলেন, “তবে তাহাই হউক, আপ্মৃন 
আপনাকে দেবগিরিতে লইয়1 ষাই ৮ এই বলিয়! স্ুজনসিংহ অগ্রবগ্জা হই- 
লেন, কামিনীও তৎপশ্চা্ষ অন্থুসরণ করিতে লাগিলেন । উভয়েই ত্বরিতপদ, 
উভয়েই ফ্রতগমনে ব্যস্ত--দেখিতে দেখিতে বন, কাস্ভার, প্রার্তর অতিক্রম 
করিয়া অবশেষে তাহার! একটি ক্ষুদ্র পল্লীতে উপস্থিত । পল্লীপ্রবেশমুখে একটি 
বিপনি পাইয়। স্জনসিংহ তত্রভা একটি লোককে ডাঁকির! জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“এখানে কি শিবিকা, অশ্ব কিন্বা শকট পাওয়া যায়?" 

দোকানদার উভভর করিল, “এখানে, পাওয়া যায় না--এস্ান হইতে অর্ধ 
ক্রোশ দূরে অশ্ব, যানাদি পাওয়া যাইতে পারে। 

সুজন সিংহ কহিলেন, “কোন্‌ দ্বিকে গমন কবিলে, তথায় উপস্থিত 
হইতে পারিব ?” | 

দোকানদার উত্তর করিল, “এই রাস্তা গমন করিলে, তথায় পৌছিঙে 
পারিবেন” এই বলিয়া অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইযা দিল । 

সুজন সিংহ ও রমণী অঙ্গুলি নিদ্দিষ্ট পথে প্রস্থীন করিলেন । 

ভৃতীয় পরিচ্ছেদ । 
প্রাসভবে । 


অস্তাচলে রৰি রক্তিম বনে, 
ধীরে বহিতেছে প্রদৌষ পবন» 
ছেনকাঁলে এই প্রান্তর বিজনে, 
কে তোমর। দৌছে করিছ গমূন? 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদেক্ত ঘটনার পক্ষপরে একদিন অপরাহ্ছে দাক্ষিণাতেযর 
একটি বিজন প্রান্তর দিয়! দুইটি লোক অশ্বারোহণে ভ্রুতপদে উত্তরাভিযুখে 
গমন করিতেছিল । পাঠক ! ইহাদ্িগকে চিনিতে পারিবেন কি? ইহারা অপর 
কেহ নহে, ইহারা আপনার পূর্বপরিচিত মহারাই্রীয় যুবক ন্জনসিংহ ও সেই 
নিহায়া যুবতী । ম্মুজনপিংহ অশ্বারোহণে অগ্ে ও তৎ্পশ্চাঁতে যুবতী । 
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উভয়ে তুরঙ্গচালনে স্থুপটু--উভয্ে সত্বরগমনে দেখিতে দেখিতে বিস্তীর্ণ 
বিজন প্রান্তরের অধ্ধাপ্রিক ভাগ অতিক্রম করিলেন । 

এই মুময়ে হুর্ধযদেব নিয়তি-নিয়োজিত দৈনিক কর্তব্য সাধম করিয়া, ধীরে 
ধীরে অন্তগিরি-শীরে আরূট-_দেখিতে দেখিতে গিরি-পার্খে একেবারেই 
লুক্কাইত হইলেন । পর্বত, প্রান্তর, নদ, নদী, বন জ্যোতির্শয় ভাঙ্গরের অন্ত- 
গমনে পলকে পলকে নিশা-তম-তঙ্করের করকবলিত হইতে লাগিল । তমঃ 
আতঙ্কসহচর, স্থতরাং তৎ্সমাগমে জীবমীতেই যে শশঙ্কিত হইবে, তাহার 
আর বিচিত্র কি? তাই বিহঙ্গগণ অতস্কে আপন আপন আশ্রয়ে প্রবিষ্ট 
হইতেছে। তাহাদের পক্ষ, পদচালন শব্দে তাহারা যে নীড়ে নিশ। বাপন 
করিতে ব্যতিব্যস্ত, তাঁহারই পরিচয় দিতেছে । 

নিশ! সমাগম দৃষ্ঠে আমাদিগের স্ুজনসিংহ ও তৎ্সহচারিবী খুবতী পূর্ববা- 
পেক্ষা অশ্ববেগ ভ্রুত করিতে পুনঃ পুনঃ অশ্বকে কশাঘাত করিতৈ লাগিলেন। 
জস্কীভ জারাীফরের উদ্দেতা বুঝি জা'রও জরুকপকে এত কম্পিত করির। 
ছুটিতে লাগিল । কতক্ষণ পরে স্ুজননিংহ বহুদূবে অবস্থিত অস্পষ্ট প্রাসাদচূড় 
দেখিয়। অশ্বরজ্ভু শ্থ করিলেন_-পরমুহুর্তে ক।মিনীর দিকে ফিরিয়। কহিলেন, 
“বহুক্ষণ আপনার অশ্বপৃষ্ঠে বড় কষ্ট হইতেছে, আব জ্রতগমনে আবস্তক নাই, 
এ সম্মুখে কৈবল্যপুর দেখ! যাইতেছে, উহা প্রায় এস্থান হইতে এক ক্রোশ 
হইবে; এই ক্রোশপরিমিত পথ অন্পক্ষণে অনায়াসে মন্দগমনে অতিক্রম 
করা যাইতে পারে 1” 

এই বলিয়া স্ুজনপিংহ নীরব হইতে না হইতে পশ্চাৎ হইতে একটী তুরঙ্গ 
পদবিক্ষেপের উচ্চশব্দ তাহাদিগের কর্ণে প্রবেশ করিল। 

রমণী পশ্চাতে অশ্বপদধ্বনি শ্রবণ করিয়। আতঙ্কে বিচলিতা হইলেন, 
শঙ্কায়, নিরাশে, তিনি স্ুজনসিংহের নিকটবন্তিনী হইয়া কহিলেন, «একি ! 
টে কি আমাদিগের অনুসরণ করিতেছে ?? 

কামিনীর এই বাক্যের প্রতিউত্তর দিতে স্মুজনুসিংহ ওষ্ঠ উন্মীলিত করিবার 
পূর্ব্বে একটি অশ্ব সুসজ্জিত আরোহীপৃষ্ঠে লইয় বিছ্যুৎ্বেগে তাহাদিগের 
সম্মুখে উপস্থিত হইল। স্জন সিংহ দেখিলেন, অশ্বারোহী একজন দক্ষ সাদী, 
কেননা, ভূরঙ্ষের সেইব্প ক্রুতবেগ সম্বরণ অপরের দুঃসাধ্য হইলেও আগন্তক 
অশ্বারোহীর শিক্ষিত কৌশলে পলকে সংযত বন্ার অশ্থের গতি রুদ্ধপ্রায়-_. 
অশ্ব তাহাদিগের সম্মুখে দণ্ডারমান--অচল অটলভাবে দণ্ডারমান হইল । 
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অশ্বারোহী একজন কিন্দুযুবক । তাহার দেহ উন্নত অবস্থাপন্ন, সুন্দর 
পরিচ্ছদে ভূষিত, তাহার কটিদেশে একখানি কোষবদ্ধ অসি ছুলিতেছে। ক্সীণ 
সন্ধ্যালোকে যত স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া! যায়, তাহাতেই স্ুজনসিংহ বুঝিলেন যে 
অশ্বারোহী একজন শ্রীমান্‌ যুবক এবং তাহার দেহ সুগঠিত ও দীধাকার । 

অঙ্গারোহী দিব্যনৈপুণ্যে অশ্ববন্পা আকধণে অশ্গগতি স্থির করিয়া! বলিয়। 
উঠিলেন, “এ সন্ধ্যামুখে আপনার! কে এ স্থান দিয়! কোথায় যাইতেছেন ? 
বলিতে পারেন কৈবল্যপুর এস্থান হইতে কতদুর ?” 

তছুভরে স্থজনসিংহ কহিলেন, "আমি একজন ব্যবসায়ী, আমার নিবাস 
কৈবল্যপুর । বাণিজ্যোদ্দেশে বহুদিন বরূনগল ও মাধুরায় অতিবাহিত করিয়। 
অদ্য স্বদেশে ফিরিয়! আসিতেছি,”” 'ইনি'_-এই বলিয়। কামিনীর দিকে অঙ্গুলি 
নির্দেশ পূর্বক আবার কহিলেন, “আপাততঃ আমার সঙ্গিনী । আপনি কৈবল্য 
পুরের কথা আমাকে জিজ্ঞানা করিতেছেন, ওই--কৈবল্যপুর তোরণের 
উন্নতচুড় অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে, উহ। প্রায় এস্বান হইতে এক ক্োশ্‌ 
অন্তর হইবে ।” 

যুবক অশ্বীরোহী স্থজনসিংহের বাক্য শ্রবণ করিয়! কহিলেন, “মহাশয় ! 
যেকালে আপনাদের ও আমার গন্তবাস্থান এক, তখন আপনাদিগের সঙ্গী 
হইতে পারি কি?” 

যুবক অশ্বারোহীর বিনীত বাঁকো স্ুজনসিংহ উত্তর করিলেন, তাহাতে 
বাঁধা কি, যখন উভয়েই উ্বল্যপুরে যাইতেছি, তখন আন্ুন, এক সঙ্গে 
যাওয়। যাউক ।” 

অশ্বারোহী উত্তর করিলেন, “যে আজ্ঞ! তবে চলুন ।” 

এই কথার পর সকলে কৈবল্যপুর1ভিমুখে ধীরে ধীরে গমন করিতে 
লাগিলেন। কতক্ষণ পরে অশ্বারোহী স্ুজনসিংহকে কহিলেন, “মহাশয়! 
আপনার! কি দেবগিরি রাজ্যে প্রবেশ করিয়! এতাঁবৎকাল মধ্যবত্তী রাজপাি 
দিয়! আদিতেছেন ?” যুবক অশ্বারোহী এই প্রশ্ন করিলেন এবং ইহার উত্তরে 
তাহার] ষে মধ্যপথ দিয়! আমিতেছেন, তাঁহ। জানিয়া আবার বলিলেন, “তবে 
বোঁধ হয়, আপনার! দ্বাদশটি. পঞ্চদশবধীয়। কুমারীদের এই পথে যাইতে 
দেখিয়া থাঁকিবেন,বলিতে পারেন,তাহারা কখন এই পথে গঞ্নন করিয়াছে ?” 

যুবক অশ্বারোহীর এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে স্ুজননসিংহ কহিলেন, “ষ্ঠ, 
দেখিয়াছি, প্রহর অতীত হইল কতিপয় অজ্্রধারী প্রহরী-বেহিতা কতকগুলি 
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কুমারী এই পথ দিয়া গমন করিয়াছে”_-তাহাদের দেখিয়। কুমারী বলিয়াই 
বোধ হইল; যেহেতু তহাদের সীমস্তে সিন্দুর দেখিতে পাইলাম ন11” 

স্জনসিংহের বাক্যশবণে যুবক অশ্বারোহী দীর্ঘনিশ্বাসত্যাগে বৰলিয়! 
উঠিলেন, বলেন কি? এত শীঘ্র তাহার! গমন করিয়াছে? তবে আমার শ্রম 
সকলই বিফল হইল 1” যুবক এইমাত্র বলিয়। কিছুক্ষণ নীরব হইলেন; বোধ 
হইল, তিনি যেন গভীর চিত্তামগ্র । 

তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া স্থজনসিংহ বুঝিতে পারিলেন যে, অশ্বীরোহীর 
অন্তরে কোন দুঃসহ ক্লেশ উদ্দিত হইয়াঁছে, তাঁই যুবক দীর্ধশ্বাসত্যাগে চিক্তা- 
কুল-_-আনত আননে নীরব। স্ুজনসিংহ প্রকৃত সঙ্জন--তাহার অস্তর সরল, 
নদয়, কাহার ছুঃখ বা বিষগনভাব দেখিলে তাহার অন্তরে স্বভাবত: ব্যথা 
লাগিত : সুতরাং যুবক অশ্বীরোহীর নির্বাক-_বিষাঁদ চি্ভায় এক্ষণে তিনি 
ব্যথিত হইলেন । তাহার হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হইল, তিনি কহিলেন, “আপ- 
নাঁর নির্বাক চিন্তার নিরাশ অনুমিত হইতেছে, বোধ হয়, আপনার অস্তর 
কোন গুক্ুতর বেদনায় বাথিত, বলুন, আপনার বেদনা কি? যদি আমার 
নাধ্য থাঁকে-_যদি আমার দ্বারা কোন উপকার স্ভব হর»_-তবে অসনিগ্ধমনে 
বলুন, আপনার বেদনা কি? পবোঁপকাঁর যখন মানবমাত্রেরই স্বধগ্ম, তখন 
আমি তাহাতে কখনই পশ্চাঁৎপদ নহি, যথাসাধ্য কষ্টলাঘব করিতে--উপকার 
করিতে ক্রটি করিব না।” 

যুবক অশ্বারোহী স্ুজনদিংহের সদয়বাকো, "ন্ুজনসিংহ যে পরছুঃখে 
কাতর, তাহ! তিনি জানিতে পারিলেন; মানসে তাহার ভূয়সী প্রশংসা 
করিয়। কহিলেন, “মহাশয় ! আপনার ন্যায় উন্নত হ্বদয়বান্‌ পুরুষ অতি 
অল্পই দেখ। যায়। আপনার সদয় আশশ্বীসপ্রদ উদারবাক্যে আপ্যাধিত 
ও বাধিত হইলাম । আপনার অন্থমান যথার্থ, আমি নিরাশ্ট্ে যথার্থ ই 
ছুঃসহ মনোকই ভোগ করিতেছি । আমি অতি হতভাগ্য, ষে ছুঃখ দারুণে আমি 
নীরবে চিন্তাকূল, আমার সেই মনোৌবেদনার কারণ শুনুন” এই বলিয়! 
যুবক অশ্ব/রোহী আত্মবৃত্বাস্ত বর্ণন করিতে প্রব্বত্ত হইলেন £__ 

"মহাশয়! আমি, দিলীশ্বর আলাউদ্দীন খিলিজির প্রতিনিধি ও দেবগিরির 
শাসনকর্তা এমরাত্‌ খাঁর প্রধান মন্ত্রী ও ওমরাহ হিন্দু সামস্ত দ্বারকেশ ভাওয়ের 
পুত্র, আমার নাম 'কুশলসিংহ । আজ বৎসরদ্ধয় হইল আমি একদিন শিকারে 
গিয়া! দেবগিরির প্রাস্তসীমাস্থিত নাহরগ্রামে একটি অলৌকিক রূপলাবপ্যবতী 


৪৮ সাহিত্য-রত্ব-ভাগ্ডার | 


দরিদ্র তনষাকে দর্শন কবি। দর্শনাবধি আমি তাহাতে আসক্ত হইর্জাম, তাহার 
মনোহব রূপে প্রাণপ্রফুলকর হাস্তে-প্রমোদ কটাক্ষে এ জনমের মত আত্ম 
বিক্রয় করিলাম । সেই দিন হঈটতে নব অন্থবাগের প্রীতিকব আ্রোতে_ প্রায়ই 
সকলের অজ্ঞাতে তাহা চাঁকমুখচন্দ্রম1 দর্শন করিতে যাঁইতাম। ক্রমে দেখি- 
লাম, তাহাঁবও অন্তভব আঁমাতে আশত্ত--সেও আমাকে ভালবাদিল । আমিও 
যেরূপ তাহাব জন্ত-_তাহাকে দেখিবার লালসাষ উদ্দিগ্র হইতাম, বুঝিলাম, 
সেইরূপ ভাহার৪ অন্তর, আমাব জন্য-_আমাব দর্শনলাঁলসাঁষ__আমার আশা- 
পথ নিরীক্ষণে উদ্দিগ্ন হইত । নেইরূপ সানুরাগ সাক্ষাতে-জ্ীতিকর মিলনে 
দেখিতে দেখিতে সার্দৈকবর্ধ গত হইল । তখন আমি মনে মনে ভাবিতে 
লাগিলাম যে, আমাব শিতাকে আমীর প্রণযঘটিত আমূল বৃত্তান্ত জ্ঞাপন 
করিয়া, তীহার সন্মতিগ্রহথণে প্রণষিণীব পাণিগ্রহণ করিব। কিন্ত হায়! বিধি 
যাঁৰ প্রতিবাদী--বিবোধী, তাঁহার অ।শাপূর্ণের সম্ভাবনা কোথায় । অদ্য ছষ 
মাপ হইল, এক দিন সায়ান্ছে যখন আমি প্রিয়াসন্বর্শনের পর, গৃহে ফিরিযা 
আসিলাম, আমাকে দ্বার়দেশে দেখিবামীত্র একজন পনিচারক বলিয়ী উঠিল, 
“আপনি অ]সিয়াছেম, ভালই হইল, আমি আপনার অন্ুুসন্ধানে যাইতেছিলাম, 
. পব্ধিচারকের বাক্যে আমি তাহাকে জিজ্ঞাস করিলাম, “কেন? সে উত্তর করিল, 
'দিল্লীশ্বরপ্রতিনিধি আমাদের দেবগিবিব শাসনকর্তা জানি না, কি কারণে, 
আপনাদের পিতাপুন্ত্রকে দ্রুত তাহার নিকট উপস্থিত হইতে আদেশ করিয়া" 
ছেন"আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “পিতা কোথায় ” সে উত্তর করিল,“তিনি এক্ষণে 
মান্তবর প্রতিনিধির দেওয়ানখানাষ্ গিবাছেন, অর আমাকে আপনার অন্ু- 
সন্ধান করিয়া আপনাকে তথায় লইয1 যাইতে আদেশ দিয়াছেন । আঁমি 
পরিচারকের মুখে পিতার আদেশ শুনিষা ততক্ষণাঁৎ দেবগিরি-ছূর্গাভিমুখে-- 
এম্রাহের দেওয়ানখান] উদ্দেশে যাত্র। করিলাম । ছুর্ণঘবারদেশে উপস্থিত হই- 
বামাত্র, একজন রক্ষি'আমাকে দেওযানখানায় লইয়! গেল; সেখানে গিয়। 
দেখি, আমার পিতা, আরও কতকগুলি মন্রান্ত হিন্টু ও তাঁতারজাতীয় আমীর 
ওমরাহ সহ প্রতিনিধি এমরাতি খ! গম্ভীর বদনে কোন গুরুতর গোপনীয় 
মন্ত্রণায় নিয়োজিত ।' 
ক্রমশঃ | 





হত্য-বতভান্তীর। 


(4০০ 
“ মাসিক পত্রিক! | 


যতন করিলে রত গিজিগারি মিলে, 

ক্ষতিগ্রস্ত হই গোর! সুধু অবহেলে ; 
জগত শিক্ষার স্থল, 
প্রতি অঞ্ু নীতি বল, 

বিবেকী নয়নে মাত্র করে গে। প্রদান; 
রি) ০, নাহি লভে জ্ঞান | 


পু রি 


মালি... 








সু ত্য খা বাগ? হে 1 
র্‌ রঙ্গে ভাস নেব ভুফানে! | এ তালে নাচ অনিবার । 
এখানে দিন রষে, পলক ন্ুশ্থির নও, 

(দিনে তরে ভবে এ বাদ্যের তালে গাঁও, 

রি প্রাণান্ত দ্রিন ভাব একবার; | ও মন বুঝিয়া লও গতিক ভোমায়, 

রি জীব ভূমি নহ হেথাকার। | মায়াক্রীড়নক মিছে তব অহঙ্কার । 


৮ ৪ 
1য়! আঅভিনয়স্থলী এ বিশ্বসংসান, তোমাব যে দত্ত দর্প শার্দুলবিক্রম, 


স্থরপ্ুঃকুরাপ এয পটের সঞ্চায়। তোমার যে উচ্চ আশা বীর্ষের বিজ্রন্ 
অভিনেত্‌ জীবগথ-_- সত্য এর কহ কিবা! 
তুমি তরি একজন, কদিন এদের বিভী--- 
শখ ছুঃখ মোক শোক অভিনধ সার! | অনিত্য সংসারে তব গৌরব রাখিষে 
অহক্কার অলঙ্কার আমার আমার । এ সার্ধ-্রিহস্ত দেহে কদিন রুহিবে? 







৫০ 1৪০ 


কদিনের তরে তব বিপুল বিভব 

কদিনের তরে তব আ'সম্মীষ বাদ্ধব? 
কদিনের তরে পিতা, 
সহোদর ভগ্রী মাতা, 

ছুহিত্রী কলত্র আদি প্রিয পবিবার, 

আনন্দে উৎ্ফুল হ€ মুখ দেখি যাঁর । 

খু 

ক্ষণস্থাধী ক্ষণপ্রভ1 চমক যেমন, 

এ হেন অস্তিত্বকাল জাননা কি মন? 
তবে কেন বৃথা মে, 


তেমতি তুমিও মন 1 মাযাহূদ হতে, 

হওবে উত্িত দ্রুত বিবেক বুদ্ধিতে ; 
বৈরাগ্য বলেতে মন ! 
বুদ্ধিপক্ষ সঞ্চালন 

কর তথা, মীধারস আর্জভাব আর 


রেখনা ঝাড়িষে ফেগ রবেন1] তোমার । 


৯ 
ছাড় মন মায়ামল হেষ অহস্ভাব, 
এখনি খুটিয়ে যাবে মলিন স্বভাব, 


ভেদ্িতেছে, ক 


সাহিত্য-রত্-ভাণ্ডার 





এ সকলি জীব ! তব বুদ্ধির বিকার, 
এ সব অচিরস্থাধী নহে সদাকার , 
মাযাঁষ মগন ভুমি, 
তাই তব মন-ভূমি-- 
কলঙ্কিত কবিতেছে এ সব জঞ্জাল, 
ইহার] উপ।ধিগত অমমাষ। জাল। 


করিতেছে মু রা 


হজি পঞ্চকেশ নিত্য এ 








এ জন্য মা 


দিযে ভোবে পাঠালেন একার্য্য সাধিতে 
বিশ্বের ঈশ্বর যিনি ভাব ত1 কি চিতে ? 


১৩ 


৬ 


এ মাধন ভূলে গেলে মায়ার ছলনে, 
আশাব আশ্বাসে বসি সম্মিত বদনে, 


ধুলি ক্রীড়নক লয়ে, 
কত কুতৃহলী হয়ে, 


সাহিত্য-রদ্ব-ভাগ্ডার | ৫১ 


৪ মানবের প্রায় আব কি সময় আছে, 
কাল, অঘো'র খেলায় । শব কাল ফিরে পাছে, 







নু .: কাছে কাছে আছে ন্তধু অপেক্ষে সময়, 
নি যবে হাসায়ে জীবন, এখন হলোন1 মন বিবেক উদয় ? 

তুলিয়ে বিনোদবুত্তি মানস-রঞ্জন, টি 

বিশ্বের প্রতি দৃশ্ঠেতে, এখন বিভবভাঁবি বিকল অস্তব, 

ছুটে যবে অবাধেনে, অ্রমেও ভাবন! চিতে আছে লোকাস্তর 
সবস আনন্দআ্োত প্রণযহিল্লোলে, এখন আবাসে আশ, 
বাজিল ধমনী যবে কামনার তালে । এখন অর্গের দাস, 

১৫ অনর্থ এখনি ঘোঁব লাগাইবে কাল, 


তখন, তকুণী চ ধেব কারণ, 
ত ঃ চিত তোষেব কারণ অবাধ্য সে যেতাঁহাব নাহি কালাকাল। 
কত রত মন ১৯ 
যেতে হবে চিরতঞল। হেবা 






রিবা রচিত্তি ভ্রার্তিঘোবে থাকি 
্লাতি খুলিলে না আখি] 
সংসাহ কবে, 

ূ র্‌ জিপ ভতরে, করমে পরমে ভূল অসাব সংসারে 
মায় খেদ করিলে না ভাঁষ, জীব, ধার অধিষ্ঠানে 


পু 












রা সঈতউ চিত্ত মাযার জালায় | আছ রে জীবিত প্রাণে, 

১৭ সেই জ্ঞেয় নিত্য পুর্ণ সত্য নিরঞ্জন__ 
আসিল বার্ধক্য, তবু অহং অধ্যক্ষতা, প্রিয়জন সেই, ভাব ভারে গ্রযোজন। 
গেলন। প্রাচীনে কেন নবীনমমূর্খতা ? শ্রীজগদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। 


আধ্্যবীর- হরপাল। 
( পূর্বপ্রকাশিতের পর।) 
দেওয়ানখানার নিভৃত মঞ্জরণ। কক্ষে প্রবেশ করিয়া মব্মর্‌ প্রন্তরাসনে 
'নপীন দআট প্রতিনিধি এমরাত্‌ খাকে অভিবাদন করিলাম । আমাকে পাতিত 


&২ সাহিত্য-রদ্র-ভাঁও্ডার । 






জান্থতে অভিবাদন করিতে দেখিয়া প্রতিনিধি কহিলেন, “কুশল সি 
আজি এখানে আহ্বান করা! হইয়াছে কেন, তাহা তুমি জান ?” ছু 
উত্তর করিলাম, “আজ্ঞা না 
আমার প্রত্যুতর শ্রবণ ট প্রতিনিধি মহাশয পার্খস্থ একজ চি 
তাভার ওমরাহের প্রতি কটাক্ষে ইঙ্গিত করিলেন । ইজিতমাত্র বর্ীয়ান তাতার 
ওমরাহ কহিলেন, “কুশল, তোমার পরীক্ষিত পরাক্রম মান্যবর প্রতিনিধি মহাশয় 
মআটের একটি গুরুভব কা্য্যোদ্ধারের জন্য নিযোঁজিত কবিতে চান, সেইজন্য 
তোমাকে এই স্থানে প্রতিনিধি মহাশয়ের আদেশে আহ্বান কর1 হইয়াছে, 
তাহম্তে ভোমার অভিমত কি?” তাতার ওমরাহ এই বঙগিক্ল। উত্তর প্রতীক্ষায় 
আমার দিকে চাহিয়া বৃহিলেন। 
আমি উত্তর চি ৬ 1 দাস প্রতভুব ০ এ [ইচ্ছ। 








1 


হহিলেন, পি আমি জানি, ভোমার পিতা এবং ভূমি দিলীস্বন্ব 

দীনের ও তাতাব শাসনের প্রকৃত শুভানুধ্যায়ী,সেইজন্য তোর্যটীক দিদ্গী 
কাধ্যে নিয়োজিত করিতে আমার একান্ত বাসনা । এক্ষণে যে কারণে তেরে 
দওয়ানথানায় ডাকান হইয়াছে,বলিতেছি শ্রবণ কব । কুশলমিংহ, আমির ঃ 
করি, তুমি জান বা শুনিয়া থাকিবে, যে স্ময়ে মাননীয় সেনানী কাফুর 
পল্তররদেবকে জয় কবেন,তখন শঙ্কর অধীনস্থ পরাজিই বহুসংখ্যক হিন্দুসৈন্য 
গিরিতে তাতার আধিপত্য দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হইতে দেখিয়াও বশ্তুতা স্বীকার ন। 
করিয়৷ দেবগিরির দুর্গমবনে আশ্রয় লয়। এতাবৎ্কাল তাহাদের কোন সংবাদও 
পাওয়া যায় নাই । কিন্তু সম্প্রতি শুন] যায়, সিঙ্কৃকুলবন্তী মাধুরা দেশ হইতে 
মাগত হরপাল নামক একজন অকুতোভয়, বিচিন্তরবীর্ধ্য, রণদুশ্ব্দ অসীমসাহসী, 
হিন্দুবীরকে নেতৃত্বে পাইফ] তাহার দেবগিরিতে মহান্‌ উৎপাত আরম্ভ করি- 
দাছে। তাহাদ্িগের দ্বারা নগরলুঠন,পল্লীদাহন, ভাতা য়সৈশ্থপীড়ন,তাঁতার রাজ- 







সাহিত্য-রত্-ভাগ্ার। ৫৩ 


বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, সময়ে সময়ে অনবধানে অবস্থিত ত্বাতার সৈন্য 
নাবিধ অত্যাচার নংবাঁদে প্রতিনিয়তই আমাদিগকে উতৎ্কিত 







চর না ও অধ্যবসাষ বদ্ধিত হইতেছে । উপেক্ষা করিয়া! আব তাহা- 
দিগকে প্রশয় দ্বান করা উচিত নহে, সামান্ট অগ্রি অল্প জলসেচনে প্রথমে 
নির্বাপিত কব যাইতে পারে, অগ্রে উপেক্ষা! করিযা তাহাকে দেশব্যাপী 
কালানল প্রঙ্মলন ভাব ধাবণ করিতে দিলে তাহা নির্বাপিত কর ছুঃসাধ্য 
হইষ। উঠে । বিষবৃক্ষের অস্কুর উদ্ধামেই দলনাবশ্থক । শুনিতেছি, হরপাঁল »্মক- 
জন তাতাঁর শাননবিদ্বেবী,দেবগিরি হইতে তাতার শাসন টা করাই তাহার 


এম্ণে স্থির কবিয়াছি যে, একজন উপবৃক্ত ক্ষ, ২ 
ৃ রাজবিস্রোহী হরপালের দমন জন্য নিযুক্ত করিব। রি তোমাকে 
5 কবিয়াছি। তুবৃত্তি বিদ্রোহী হরপালকে দমন করিবার জন্য 
মি তে তোমাকে পঞ্চহাজারি মনসোবদারীপদে ববণ করিতে উৎস্ক ।” 
বয় প্রতিনিধি এমরাত্‌ খ| মর্‌ মর্‌ প্রস্তরাসন-সংলগ্ল সোপানাবলী 
িববোহণ করিলেন এবং দিল্লীশ্বর আলাউদ্দির নামাস্কিত ন্বর্কোষবদ্ধ 
সরান কূপাণ আমার হস্তে দিয়া কহিলেন, "হজরত পয়গম্বরের নিকট 

পার্থনা কবি যে, তুমি শক্রজয়ী হইয়! তাভার শাসন ও সম্রাট সম্মান দেব- 
গিরিতে অক্ষত রাখ 1” 

পরক্ষণে প্রতিনিধি সভা ভঙ্গ করিয়া দেওয়ানখানা হইতে উঠিয়া গেলেন ; 
জ্লামিও গ্রহে আমিলাম। পরদিনেই আমাকে তাতাঁরসৈম্ভ সমভিব্যাহারে 
বিদ্রোহীনায়ক হরপালেক দমন জন্য বহির্গত হইতে হইল; সেই দিন হইতে 
পৃর্বতে, কাস্তারে, প্রান্তরে ও দেবগিরির সর্বন্রেই বিদ্রোহীনায়ক হরপালকে 











৫৪ সাহিত্য-রত্ব-ভাঁগ্ডার |. 


অনুমন্ধান করিতে লাগিলাম; এইরূপে ছয়মাস কাল গত হ 
নাক হরপালকে দমন করিতে চেট্রিত হইয়া সেই চে 
হইয়াছি যে, অদ্য ছয় মাস কাল ক্রমাগত দেবগিরি রাজে 
করিতে হইতেছে, এক মুহুর্তে জন্যও স্থির হইতে পারি নর এবার এরি 
দিনের জন্য প্রিধতমাৰ বদন দর্শনের অবসর পাই নাই 14 কেবল অদ্য 
স্থযোগ পাইযা একবার নাহরগ্রামে উপস্থিত হইয়াছিলাম--প্রিয়াদর্শনলালসায় 
উপস্থিত হইয়াছিলাম। কিন্ত বিধাত1 ভাগ্য ভাঙ্গিয়াছেন, আদৃষ্টের কঠোর 
পবিবর্তনে সে সাহ্গরাগ-মিলন ভঙ্গ হইল-_চিরকালের জন্য ভঙ্গ হইল! 
প্রণর্ঘিণীকে আর দেখিতে পাহলাম না, শুনিলাম, দেবগিরির অধীনস্থ কৈবল্য 
পুরেব ঠাকুররাজ ধুর্জটি পাস্থের কৈবল্যনাথ শিবের সেবার জন্য উনারা 
তাহাকে গ্রহণ করা হইয়াছে_ আমার হুদ | 
হি জন্য নির্ববা চিতা এই রঃ ৃ 














মনোবগ হইয়া গেল! যেকালে আপনাব মুখে শনিলাম, 
পথ দিষা গমন কবিয়াছে, তবে বোধ হয় এতক্ষণে তাহারা কৈবর্ল “এ 
করিযাঁছে, আর বোধ হষ, প্রণধিণীকে এ জন্মে কখন দেখিতে পাইব না, 
এই বলিয়। ঘুবক অশ্বীরোঁহী কুশলসিংহ নিরাশান্দোলিত মনোবেগে নখ 
ত্যাগে আক্ষেপ করিতে লাগিলেন । র্‌ 

স্ুজনসিংহ কুশলনিংহেব বাঁক্যে বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "আমি যখন 
প্রাস্তরে রক্ষিবেষ্টিত। হুন্দরী কূমারীগণকে দেখিয়াছিলাম, তখনই তাহারা কে, 
কেন রক্ষিবেষ্টিতা, আর কোথায় যাইতেছে, জানিতে আমার কৌতুহল 
জম্মিযাছে। পুনরায় আপনার মুখে “শিব-সেবার জন্য কুমারীগ্রহণ'' এক্ট 
কথা শুনিয়। কুমারী ঘটিত আনুল বৃত্তান্ত জানিতে আমার আস্তরিক কৌতুহল 
ও উৎস্ুক্য আরে। ধিগুণ বঞ্ধিত হইল ।, 


সাহিত্য-রত্র-ভাগার । ৫৫ 


স্ট কহিলেন, “সেকি মহাশয়, আপনি কি জানেন না, বাৎসরিক 
মি থল্যপুর ও তদধীনস্থ, গ্রামসমূত ঠাকুররাজ ধুরজটি পাস্থকে শিব- 
5 ১ দ্বাদশটি কুমারী দান করিতে বাধ্য | 

রং উত্তর কবিলেন, “কৈবল্যপুব আমার বাল্য বাসস্থান হইলেও 
ইনি অিনিগল এবং মাধুরাদেশে বাণিজ্যার্থে অবস্থান করার আমি দেশের 
কোন নবনীতি বা সংবাদ অবগত নহি, আপনার মুখে, কুমারীসম্বন্ধে নবনীতি 
এই প্রথম শুনিলাম |” 

কুশল সিংহ বলিলেন, “হইতে পারে ।” 

ল্ুজনসিংহ আবার কাহলেন, “আপনি যে বলিলেন, আর আ'পনাব প্রণ- 
য়ণীর সহিত এ জন্মে দেখা হইবে না, তাহার কারণ কি?” 
কুশলনিহহ উত্তর করিলেন, “শুনিয়াছি, কৈবল্যনাথ-সেবার্থ প্রদত্ত কুমাবী- 

আলে « প্রবেশ টিন আর তাহাদিগকে দেবালযের ঘাব 











গণ. 











র না দেবাদেশের সংশ্রব শুনিয়া কারা অস্ত 1 
ক: হইল। তিনি বিন্ময়স্তর্তিত পলকশূত্য স্থিরনেত্রে 
রুক্ঞজানে একদৃষ্টে চাহিয়া কহিলেন, “সে কিরূপ ?” 
তুততরে কুশলসিংহ কহিলেন, “লোকমুখে শুনা। যায় যে, কৈবল্যনাঁথ 
মহাদেব আজি ছুই বৎসর হইল, এক দিন নিশাযোগে স্বপ্নে আবিভূতি হইযা 
ূর্জটিপাস্থকে এইরূপ প্রত্যাদেশ কবিয়াছিলেন, যথা :-_ধুর্জটি, আমার সেবা 
ভাল হইতেছে না, আর আমি এ স্থানে থাকিতে পারি না, যদি আমাকে এ 
স্থানে রাখিতে ইচ্ছ! কর, তবে ভগবভীম্বরূপিণী কুমাবী ছারা আমার পূজাব 
উপচার দ্রব্য স্পর্শ করাইবে, অপর কাহাকে আমার পূজোৌপচার পুষ্প, বিন্বপতর, 
নৈবেদ্যাদি স্পর্শ করিতে দিবে না। সংসারে আবদ্ধ কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কাম- 
সম্পর্কে সকলেই অশুদ্ধচিত্ত'__অস্পৃশ্ত স্মতরাং তাহাবা আমার সেবার সম্পূর্ণ, 


তে সাহিত্য-রত্র-ভাগার |. 





ভক্তিবিগলিত হৃদয়ে উদ্দেশে কৈবল্যনাথকে করযোড়ে প্রণাম ৫ কি 
লেন, “ভার পব ভার পর ৮? 

তছৃত্তরে কুশলনিংহ স্ুজনপিংহেন্ন কৌতুহল তৃপ্তির জন্ভ আবার কহিলেন, 
“এইরূপ দেবাঁদেশ যে দিন হয়, তৎপবদিন প্রাতে ধূর্জটি পাস্থ কৈবল্যপুর ও 
তদধীনস্থ যাবতীয় গ্রাম ও পল্লীস্থ প্রধান প্রধান হিন্দু অধিবাসীগণকে ডাকিয়! 
তাহা।্গের নিকটে দেবাদেশ আন্ুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলেন । রঘুজিভূমা 
নামক একজন দেব্'লয়ের প্রধান রক্ষকও সেই নিশীথে তৎ্সহ শিবসাক্ষাৎকার 
শ তজপ শিবাদেশ সর্বসমক্ষে বর্ণনা করিল ।” ন 

আন্তিক দেবভক্তিপরায়ণ শ্এি। 
ভগবান্‌ কৈবল্যনাথের আদেশ 'স্ 
রগ কুমারীকন্তা 8088 












ঞ 





কুমারী কন্যা! প্রদান বনি রীতি বা 
0 | নির্ধাচিতা কুমারীগণের পাছে বহিংনঙ্গদো যেখ্ছ 
্ কু ব্যাঘাত উপস্থিত হঘ, সেইজন্ত তাহাদিগকে . 
অর্ঙঘন করিতে দেওয়া হয় না। ৮. 
পুজনসিংহ কুমারী ঘটিত বিস্ময়কর সংবাদ আক্গপুর্বরিক রবী ১. 
ঘনে আবার কৈবল্যনাথকে প্রণাম করিলেন এবং ভাবিলেন, দিন 
প্রবাদ হইতে দেশে আমিয়াছি, অগ্রে কৈবল্যনাথকে দর্শন করিয়া তবে গৃহে 
মুন করিব । এখনো ষে দেবতার! জাগরিত, এখনে! ষে দেবতার! প্রত্যাদেশ 
ও সুছূর্লত নিজরূপ শ্বপ্ধে মানবকে প্রদর্শন করিয়। হিন্দুধশ্মের গৌর ও বিশ্বাস 
লুঘঢ় করিতেছেন, এই ভাবিয়া তাহার হৃদয় দেবভক্তি ও বিশ্বাসে উদ্বেলিত 
হইল; তৎ্সঙ্গে তাহার নয়নে দেবোদ্দেশে প্রেমাক্ত বিন্দু দেখা দিল, ভিনি 
কিছুক্ষণ কৈবল্যনাথের অদ্ভুত মহিম] চিন্তা করিয়া পরে কহিলেন, “সেনানী 
মহাশয়,যে সকল কুষারীবা কৈবল্যনীথের সেবার্থ নিয়োজিত হয়, তাহা দিগের 
নির্ব।চন প্রথা কিরূপ ?” ক্রমশ? | 


€ ১5 
ধন্ম ৩৩ । 
( পূর্ব প্রকাশিতেব পর |) 

ধর্ম জানিতে হইলে তাহাঁব বিবোধী অধশ্ম জানিতে ইচ্ছ! হয়, অতএব 

অধ কাহাকে কহে, তাহা দেখা ধাউক। 
অনস্ত শক্তিমান্‌ পরমেশ্বর, অনন্ত প্রকাব মনুষ্য ও অনন্ত প্রকার দেশ স্থতি 
করতঃ এ মন্গষ্যাদিব ধরন্মাধশ্ম স্প্টি করিয়াছেন। ধন্ম শব্দের প্রকৃত অর্থ 
শান্ত্রলিখিত কর্তব্যবিধির আচরণ । সমাজকে স্নিষমে বক্ষা কবিতে হইলে 
ধন্রের একাস্ত আবশ্যকতা! দেখিতে পাওয়1 যায, তদ্বিপরীত অধশ্ম নিষ্কীরিত 
হইতেছে! না পরমেশ্বর দেশভেদে, ব্ক্তিভেদে, সাধারণরূপে ও বর্ণ, 










রঃ নে, কেন না, কেবল যুক্তি রি 
রর ন তাহাতে অনেক তি ীর্িত দ্গ 






পায় সম্ভবে না। এই হেতু ইহাকে বাস্তবিক রে ূ 
পীকিক ব1! সামাজিক ধন্দব বলিলে অতুযুক্তি বা ক্ষতি 


নীতিতে যখন তাহা! আদেশ করে না, তখন বুঝা যাইতেছে, ধর্ম্াধন্্ 
নিরূপণ কেবল সামাজিক সুবিধার অন্য নহে; তাহা হইলে ম্বসম্পকীয় 
বিধবারষণীর প্রতি আসক্ত হইলে লোকে অধর্ম বলিয়া ঘোষণ!? করিত না, 
যদি বজ ব্াঙ্ক্যশাসনের নিমিত্ত রাজ। ধর্প্রচার করিয়াছেন, ভাহাও বলিতে 
পার ন।, কেন না, রাজনিয়ম পালনে বা উল্লজ্বনে লোকের গুভাশুভ হয় 
বটে, কিন্ত অৃষ্টফল যে, রেগশোকাদি, তাহা রাজনিয়মে হয় ন|। এক্ষণে ধর্ম 
জানিতে হইলে অধন্ধ জানিতে ইচ্ছ। হয় ; এই প্রতিজ্ঞাত বিষয় অবতারণ! 
"করিতেছি । শান্ত্র-লিখিত কর্তব্যবিধির লঙ্ঘন ও নিষেধবিধির আচন্বণকে 
অধর্থ বলিয়। মনীষিগণ নির্দেশ কবিয়াছেন । পাঠক ! ইহার অভাব অর্থাৎ, 
ইহার বিপরীতকে সম্যক প্রক!র জানিতে পারিলে যে, ধশ্্ জান যায়, ইহা 
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মনে করিবেন ন!। মনীষিগণ ধর্ম কি পদার্থ স্থির করি 
যাঁউক গাহস্থয, বক্ষচর্য,প্রত্রজযা ও যতিধশ্ব,এই চতুরির্ধ ধসে 
প্রধান বলিষা সাধুগণ স্থির কবিযাছেন,এইজন্ঠ গাহস্থযধন খিল 
গাহস্থাধন্ম গৃহির ধর্মকে বলে ; গাহ্‌স্থ ধশ্ম ছুই প্রকাব, ধীতিক ও পাধীমার্থিকা্ 
তাহাতে এফিকধন্ম হুইগুকার,অর্থাৎ ইহকালে স্খন্বচ্ছন্দলাভ এবং তৎকর্খশফলে 
গবকালে হ্বর্থভোগ। পরমাধ্িকধর্শে ্বস্থথাদি ভোগ ও মুক্তিলাভ হ্য। গৃহস্থ 
ধর্ম, সকল ধর্মের শ্রেষ্ঠ বলিয! শান্তর নিশ্দিষ্ট হইয়াছে কেন না, মনুষা, ধর্মদ্ধারা 
অর্থ উপার্জন কবিষ! ভোগকবতঃ জ্ঞান লাভ করিযা মুক্তি লাভ করিতে 
পাবে অর্থ ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চতুর্ধর্গ সাধন গস্থাশমে হইযা 
থাকে, গৃহী অনান্গ ক্ণশ্রামি সকলেল অনদাতা ও আশষ স্ববপ। শাস্ত্রে চাবি- 
বণের যে ধশ্ম নিনীত হইয়াছে তন্মাঞ্ো অনাপৎ্কালে, টি? ৬৪ 
বরাম্মণেব যাজন অর্থাৎ পুবোঠিতের কার্যে দৃক্ষিগু 
অথাৎ বেদ পড়াইযা শিব্যদ্ধার! গুকুদক্ষিণ! লাভ ও! 
উদ্কীল| অর্থ/ৎ পবিত্যন্ত শল্স এক একটি করিয়া 
মজুরীরূপ ধান্াদি সংগরঙ্নেব নাম শীল এবং বাচ এই 
এ ধম্ম বলিষা সাধুগণ কীর্তন করেন। 
অর্থাৎ পবিবাঁব অপ্রিক হইতে থাকি? 
্ বাণিজ্য ও কৃষি* ব্রাহ্মণ করিতে প 
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উনহণপূরর্ণক কন্ম করা, ব্রা্গণেষ পাঁচকৰু 
দান করা, এবং যথাকথঞ্চিল্াতে সন্তোষলাভে ওঠ 
ক্ষত্রিয বৃর্তি অবলম্বন করা, ত্রান্মণ এই সকল কার্য 


কপি 


করতে পাবেন। কেবল ত্রাঙ্গণের শৃদ্বৃতি অর্থাৎ পরিচর্যা কর্ম 
নিষিদ্ধ, বাণিজ্য কার্ধোর মধ্যে স্ননাছিকা, মগ, মাংস, লাক্ষা, পুরী 
বিক্রয় প্রভৃতি নিষেধ আছে আব অগ্দিক আপৎ না হইলে তীনজ 

দানগ্রহণ করাও নিষেধ আছে এই কষটি জীবিকা ধন্ম।' মছ্যপণন, পরদার- 
গমন, গোমাংস, কুন্ধুট, পলা, রশুন প্রভৃতি এবং হীনজাতিরকুত ব স্পর্শ 
হওয়া অন্লাদিভক্ষণ ও অস্পৃশ্ত জলা্দে ভক্ষণ এই কটি ব্রাহ্মণের নিষিদ্ধ 
কর্ম মধ্যে উক্ত হইয়াছে, ইহা বাবহারিক ধরব জানিবে। অতিথি সব), 


৯০ ৯০৩০১০ 


মুড চতুর্থ অধ্যায় দেখ। 1 মন্--১*ম অঃ ১১৬ শ্লোক দেখ। 
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॥ দেবার্চনা, ও পিতৃশ্রীদ্ধ।দি, জীর্থনান, দেবতা প্রতিষ্ঠাদি, 

নমিত্তিক প্রায়শ্চিত্ত, ঈশ্বরোপাসন। প্রভৃতি শ্বর্গ স্ুুখার্দির 

'যমপূর্বক ধ্যান,ধারণাদ্বারা জ্ঞানলাভ, মুক্তি লাভেব কারণ 

রর ইয়।ছে, পাঠক ! এই কখটি পাবম।থিক ধনম্ম বলিয়া জাঁনিবে। 

অন্যান্য হীনবর্দেব পুথক পূথক জীবিকা ৩ পারমাথিক ফে ধন্ম নিদ্দিষ্ 
হইয়াছে তাহা প্রায় একই মূল শিয়ম জানিবে। মহ্ুতে ও অন্যান্ত ধন্মশান্ত্রে 
তদিবয় বিশেবদ্ূপে দিখিত থাকাব এই সাদান্ঠ প্রবন্ধে বাহুল্য আশঙ্কাষ 
ভাহা দেখাইতে পারিল!ম না । আবে দশটি ত্রাঙ্মণেব বিশেষ ধন্ম বলিয়। 
ভগবান মনু নির্দেশ করিয়াছেন যথ11-- 


বিঃ ক্ষমা! টা গর | 












81: কোনকালে ্গজ্ঞ। নবিৎ খধিকুলের মাননগগনের 
কা ছিল; এখনও সেইটি কোন কোন মহাপুরুষের হাদয়- 
| মিকিধাশ পাইতে দেখা যাঁয়। পাঠক ! দম, খধিবুন্দ যাহাকে আশ্রয় 
কারি চিন্তিত হেমমুগসদ্বশ ব্যিয় সকলকে দমন করত পরমানন্দলাভ করি- 
তেন, এটিও কি তোমাদিগের সুখকর নহে? জ্ঞানী বাক্তি যাহাকে পংনারের 
প্রধানতম সরি বলিয়! নির্দেশ করেন, তাহা কি? অস্তেয়। পাঠক! ইহাকে 
কি চিনিতে পারিলেন ? ইনি কি তোমাদের অপরিচিত ? যে শৌঁঢচ অবলম্বনে 
সাধুগণ মৃত্তিকা ও'জলদার! বাঞ্চিক অর্থাৎ স্থলদেহ সংশোধন করিয়া আত্মাকে 
শুচি বিবেচনা করতঃ পতমানন্দ পরমেশ্বরেব চরণারবিন্দে ভ্রমায়মান হইতেন, 
সেই শৌ৮ কাহার সেব্য নহে? সাধক! এক বার এই মরুভূমে প্রেমধারা 
বর্ধণ করিতে কবিতে ইন্দ্রিয়ভে।গবাঁকুল মানবকুলকে শিক্ষা দাও । তুমি 


ক 
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ঈশ্বরের নিকট ষে অকপট দয়া লাভ করিযাছ, সেই দয় গু 
মহিম প্রকাশিত কব 1! দেখ, অস্তরে অপার আননপয়ো বি 
কিনা ! তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে, ইন্জিয়নিগ্রহশক্তি প্রসা$ 
কিরূপ প্রসন্ন হয়। ইহা কি বুঝিতে পাবিলেন ? ইহা ইন্ডিজ 
ধর্ম । যোগিগণ মুক্তির উপায় ছুইটি স্থির করিষাছেন, প্রথমটি শাগ্রের রাজার 
আর দ্বিতীয়টি বিদ্য। অর্থাৎ আত্মজ্ঞান, এইটি পরমোৎ্কর্ষসাধক মুক্তির উপায় 
জ্ঞান জানিবে । যে জ্ঞান জন্মিলে চিত্ত প্রসন্ন হয়, সেই জ্ঞানকে 'ধী' বলিয়! 
জানিবে। যুক্তির উপায় যে আত্মজ্জান বলিয়াঁছি, তাহাকে বিদ্যা বলিয়া 
জান্টিব। পাঠক! এখন বুঝিতে হইবে যে, ভগবান্‌ মন্তু ষখন মুক্তির উপায় 
ছুইটিকে সমানক্ূপে নির্দেশ কবিযাঁগড প্রথমেই 'ধী” এই শব্দ ির্দ্, রি, 
য়াছেন, তখন তাহার মতে ধী বিদ্যাগ্রসবিনী অর্থাৎ শাজ্ঞান 

জন্মে, ইহাই বুঝা যাইতেছে । যোগিগণ যথার্থকগ- রী 
এইজন্ত সত্যকে বেদে, পুবাণে, ভাগবতে, ব্রচ্চ ৃ 
যোগিগণের মানস সরোবরের অপস্কজাত নরম 
গলে শোভাশালী যে হাব, সেই হারের মধ্যস্থিত রর 
তাহার যাঁধার্থ্য স্থাপন হয় না। অক্রোধ, শাস্তি” 
স্ুধারসব্যঞ্জক সীবনৌবধি স্বরূপ | 

















নিননি তববাগীশ সারি 


বিবেক চুড়ামণিং | 
( পূর্ববপ্রকাশিতেব পব) হাঃ . 1 

সৎন্যম্য সব্বকর্মানি ভববন্ধবিমুক্তয়ে | বা 
যত্যতাৎ পণ্ডিতৈ হীঁরৈ রাস্মাভ্যাস উপস্থিতৈঃ ; 


অগ্গবাদ। সংপারবদ্ধনমুক্তির নিমিত্ত ধীর পঙ্িতগণ সকল করব তত) 
করিয়। আত্মষোগ অভ্যাস করিবে । অর্থাৎ ধৈর্য যার আছে, সেই ধীর, 
পণ্ড] নামক বুদ্ধি যার আছে, সেই পণ্ডিত, প্রতিভা বুদ্ধি যার আছে, তাহাকেই 
উপস্থিত বল! যার; উপস্থিত এবং ধীর ও প্ডিতগণ পুহ্তানচক্ষু দ্বারা সকল 
দেখিতে পান, স্কৃতরাং কাম্য কন্ম যে বন্ধনের কারণ, ভাহা। জানিয়া তাহার! 
কম্মসন্যান অবলম্বন করেন। কর্মসন্ন্যাস আত্মান্যাস, আত্যন্তিক ছুঃখনাঁশের 
কারণ, ল্তরাং জ্ঞানিমাত্রেই তাভাতে যতবান যেন । 


ঃ রর 
ধ 


*সাহিত্য-রত্ব-ভাগ্ার | ৬১ 







রি অ্তত্ববিদ শঙ্করাচার্যা এই শ্লোকে কহিষাঁছেন, জন্ম, জবা, 
্ ক্লেশপঞ্চপূ্ণ মায়ার লীলাক্ষেত্র ভবসংসার বন্ধন বিমুক্তির 
রিনি ্র্ঘক্ম পবিত্যাগপূর্ববক আস্মাভ্যাসে যত্তবান্‌ হযেন। ইহার 
একি অর্ক করিতে হইলে, এই স্থলে কন্মসন্ন্যাস ও আস্মাভ্যাস কাহাকে 
বলে, তাহা ব্যাখ্যা কবা উচিত। কন্মসন্ন্যাস শব্দেব অর্থ কম্মত্যাগ ৷ এই কম্ম- 
সন্নযাসসস্বদ্ধে নানাবিধ মততেদ দৃষ্ট হয। কেহ বলেন, ফলকামনাশৃন্ধ হইব 
কশ্ম আচয়ণ করাই কন্ধ সন্গ্যাস, অপর কেহ কেহ বলেন, ঈশ্বরপ্রীত্যর্থে ঈশ্বরে 
কন্ম বা তৎফল অর্পণও কন্মসন্নাস । কম্মসক্্নাস সম্বন্ধে এপ নানাবিধ মত- 
ভেদ খাকিলেও এই সকল বিভিন্ন মতের মধ্যে গীতা স্থৃতিতে উল্লিখিত তগ- 
এ নারাক্ণের অনুশাপিত বাকো প্রাপ্ত বিষষ এস্থলে উদ্ধত করা গেল। 
২ ও মহামতি অর্জুন, সন্স্যাসতত্ব জানিতে ইচ্ছুক হইষা সন্ন্যাস 
্ধণকে প্রশ্ন কবিলে ভগবান্‌ তছ্ত্তবে গীতার 
পিং কহিয়াছেন। 
বং ন্যাসং সন্যামৎকবয়ে। বিছৃঞ | 
.. প্রাহস্ত্যাগং বিচক্ষণ8 || 


এ! নিত নৈথিতিক কাম্য প্রভৃতি সকল কর্মের ফলমাত্র ত্যাগই 
শা ঠা কর্ত্যাগ বলিয! বিচক্ষণ পণ্ডিতের! উল্লেখ কবেন। ভগন্ববর্ণিত 
3 মরা ্জাদর কবি। বিস্তারভয়ে কর্মসন্ন্যাসের সন্বন্ধে আরো 
; ঠাঞ্রামরা দিতে পারিলাম না, অল্পমাত্র বলিধাই স্থিব থাকিলাম। 
টং কাহাকে বলে তাহাই ব্যাখ্যাত হইতেছে; পঞ্চদশীতে 










ন্তনং ততকথনৎ অন্যোহন্যৎ তৎপ্রবোধনম্‌ | 
েওনীওিউউনা তদভ্যাসং বিদুরধাঃ। 

ঘর্ব। তৎ অর্থাৎ সেই আত্মম্বরূপ চিন্তন, সেই আত্মার বিবেকবিজ্ঞান 
বিষয়ে কথোপকথন, অপবকে সেই আত্মতত্বের উপদেশ দান, এইরূপ সেই 
আতস্মৈকপয়তাক্ষেই জ্ঞানিগণ তদত্যাস অর্থাৎ আত্মাভ্যাস বলিয়। জানেন । 


চিতস্য শুদ্ধয়ে কর্ম নতু বস্ত, পল্ধয়ে | 
বস্তসিদ্ধি বিচারেণ ন কিঞ্চিৎ কর্্মকোটিভিঃ || ১১ 


অনুবাদ । কর্ম করিলে চিত্ত শুদ্ধি হয়, বন্ লাভ হয় নাঁ। বজ্্িদ্ধি 


৬২ সাহিত্য-রদ্ব-ভাগ্ার | 


বিচারেতে হয় কোটি কোটি কর্শোও কিছু হয় না। অর্থাৎ কু 
করিতে করিতে চিত্ত নিশ্মল হয়, সেই নিশ্মলচিতের সহিত আন্টি ূ 
বিচারশক্তি জন্মে অর্থাৎ বরদ্ধই বন্ত, অন্য সকল বিথ্যা এই 
অত্তরে শ্বতই উদিত হয়। এই বিচার দ্বারা বস্ত উপলব্ধি অর্থাঞত বরন 
জন্মে, কোটি কোটি কর্মের এ জ্ঞান উৎ্প।দনের ক্ষমতা নাই । 

ব্যাখ্য। ॥ চিত্ত শব্দের অর্থ মন, শুদ্ধি শব্দেব অর্থ বিশোধন অর্থাৎ মনোমল 
বিশোধনের জন্তই কম্ম আবশ্তক; কম্মঘার। চিত শিশ্মল হয়,আচাধ্যপ্রবর ইহাই 
বলেন। এ স্থানে জানিতে হইবে, স্বকাম কন্ম নে, শিষ্ষাম কম্মই চিভ্ভশুদ্ধির 
প্রতি কারণ। বস্ত এস্থলে আম্মা, “বস্ত উপলব্ধয়ে' অর্থাৎ আত্মোপলন্বষে. 
ভাব আত্মান্ুভব বা আখয্মজ্।ন দানব ক্ষমত। কেবল বিবেকির 96 














দানে কখন নী নহে। গী১! [য লিখিত সা 
ধজ্ঞদান তপঃকন্ম ন ত্যাজাৎ কাঁয়ে 
যজ্দানৎ তপশ্চৈব পাবনানি মী 


অর্থ । যন্ত্র, দান, তপঠ, কম্ম ইহার। ত্যাজ্য 
চিত্তশুদ্ধিকর। 
সম্যপ্থিচারতঃ সিদ্ধারজ্জ,তত্ত্াবধারণ! 
ভরান্তোদিতমহাসর্পভয়দ্রঃখবিনাশিনী 
অনুবাদ । যথার্থ বিচার পিদ্ধ রজ্ছুব যথাথ অব 
মহাসর্প সম্ভৃত ভয় ছুঃখবিনাশিনী জানিবে। অর্থাৎ পর্দ 
সর্প বলিয়। জানিলে তথন সেই ভ্রান্ত মানবের মনে মহাটীর্িলিনর্ল্র্দা 
ত্রাস উৎ্পপা্দিন করে, সুতরাং তাহাতেই দুঃখ ঘটে, পরে যখন বিচার ঘা 
জানিতে পাবে যে, পদে যথার্থ ই রজ্জ, কথনই সর্প নহে, তখন আর সে ভ্রান্ত 
মানবের ভ্রান্তোদিত সর্পভীতি থাকে না; ভয়, ছুঃখ সকলই দূব হইয়। হাঁয়। 
ব্যাধ্যা। যদি কাহার কখন রজ্ৰতে সপ্রত্রান্তি ঘটে, দেই ভ্রাস্তোদিত 
সর্পভয় নিবারণের শক্তি কেবল একমাত্র বিচারই দেখিতে পাত্য়া যায়। 
রঙ্জ, (যে প্রকৃত রজ্জু, সর্প নহে, এ অবধারণ! পূর্ণ বিচার দ্বার! সংঘটিত হয়। 
এক্ষখে দেখা যাইতেছে, কেবল বিচার দ্বার! ভমজ্ঞান নিবারিত হয় । বিচার 
ব্যতীত ভ্রমজ্ঞান নাশের শক্তি আর “কাহার নাই। এ্রসঙ্গক্রমে দ্বিচা 





রি বর্জ ভাহ। দর্শাইতে জ্ঞানিপ্রববেষ কৃত অপবোক্ষাু- 
8: শিশ শ্লোকটা এস্থানে উদ্ধৃত কবা গেল। 
নি লিকার বিনা জ্ঞান বিচারেণান্যনাধনৈঃ | 
যথাপদার্থভানৎ হি প্রকাঁশেন বিনা কচিৎ || 

অর্থ। যেবপ নুর্য্য, চন্দ্র, দীপ দিগুকশক জ্যে'তিঃপন্ার্থ ব্যতীত ছটাঁদি 
প্রকান্ঠ পদার্থ প্রকাশ পাইতে পাঁবে না, সেইৰপ বিচাঁৰ ভিন্ন অন্ত কোন 
উপাসন! ব1 সাঁধন! ঘাবাই গবমাজ্বস্ববপ জ্ঞান উত্পাদিত হয না, বিচারই 
আন্মজ্ঞানোত্পাঁদনেব প্রকুত কাঁবণ ১ বিচার ব্যতীত ত্রন্মজ্ঞান হয ন1। 
ু্য নিশ্চয়ে। দৃষ্টৌ৷ বিচারেন হিতৌক্তিতঃ 
নি দন, প্রাণায়ামশতেন বা11১৩ 
্ বা কিল বিচাবেতে দৃষ্ট হান দান শত শত 
রঃ রে । অর্থাৎ, 9 বাবা! সদসদবস্ত 

















তক আচাযাদেব বিচাবেৰ ভ্রাত্িনাশিনশী শক্তি 
% ত৭ মীমাংসা শক্তি যে কেবল বিঢাবেতে নিহীত 
১. ০. ফির অবতাবনা ক শত শতবাব নান, 
রি না অর্থেব নিশ্চয, অর্থাৎ পবমার্থ তত্বেব মীমাংস! 
টঃকগণেব মতে বিচাবেই কেবল আম্মতত্ব মীমাংস। 

বন রি অর্থেব নিশ্ধ বা ব্রক্গতত্বর মীমাংনা যে জীব- 
রর ছুঃ সাধ্য তাহাব আর কোঁন সনোহ নাউ, কাৰণ অনাদি অবিদ্যাবশে 
টা জীব মাধাঁচক্রে জমণ কবতঃ মহাত্রান্তে নিক্ষিপ্ত, জীব মহা ভ্রান্ত, 
অবিদ্যা দোষে জীবচিত্তে মহান্রার্তি আশ্রয় করযাছে ব্রন্মে যেজীব ও জগৎ 
ভ্রান্তি, রঙ্জুতে সর্প ভ্রান্তির হাব ইহা কেবল বিচার হীন বঅবিবেকির অস্তঃ- 
রেই স্থান পাষ সম্যগ্থিচারবান্‌ পুরুষ বিচাবেব স্তীক্ষ যুক্তি বলে এ ভবের 
মহাত্রান্তি অর্থাৎ নিত্যে অনিত্য ও অনিত্যে নিত্য জ্ঞান দীর্ঘকাল অন্তরে গান 
পাইতে দেন না, অবিচাবী অজ্ঞানী ও অবিবেকির অস্তবেই ভ্রান্তি বা আর্থর 
অন্দিশ্চিত জ্ঞান স্থান পাইতে পারে বিচ'বিস অর্তরে নহে, যেহেতুক ইহা 


৬৪ _ সাহত্য-রত্-ভাগ্ডার । 


স্পষ্টই প্রযানিত হইল যে বিচার দ্বারাই ভ্রম জ্ঞান নি র্‌ 
প্রকৃত মীমাংস। বিচারের করায়ত, শান, দানাদি দ্বার! নাও 
জীবের ব্রহ্মতত্বের নির্ণয় হয়, যে বিচার দ্বারা অনাদি অবিস্যাঞ্জা 
স্বর্য্যোদয়ে নীশান্ধকারের ন্যায় তাড়িত হয়, যে বিচার দ্বার! বিএলবোব্্য 
অন্তরে উদিত হইয়া আত্মফ্যোতিতে পরমাননা প্রদান কবিতে খাকে সে 
বিচার কি, কিরূপ? তাহা এস্থলে দেখাইতে আমর] আচার্ধ্যদেবের অপরা- 
খ্যান্ৃতৃতি গ্রস্থের একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম, যথা:__ 


কোইহৎ কথম্রিদৎ জাতৎ কে বৈ কর্তাইস্যয বিদ্ভতে | 
উপাদানৎ কিমস্তীহ বিচারঃ সোহ্যমীদৃশঃ || 
অর্থাৎ। যে অহস্কার কে লইয়! জীব আমার আমার শি 
নংন। বিধ ভাব প্রাপ্ত হয় যে অহঙ্কার কে জীব কর্তা গান 
ব্যবহার বশত বিষয়াদি ভোগ করে, সেই জহঙ্কারকে, রর 
কি? এই স্থাবর জঙ্গমান্মবক ভাম্ুর জগৎ, কোন্‌ পদাঁধ দর 
ইহা কিরূপ, এবং ইহার অধিষ্ঠান বা কে, মৃত্তিকা ৃ 
কারণ সেইরূপ এই জগতের কোন পদার্থ উপাদান কারণ আঁ 
থাকে তবে তাহ কি ঈদৃশ তত্বান্বেষণই বিচার এবং ইহাই, লি, চা 
ইহার দ্বারাই জ্ঞান উত্পাদিত হয় । ভাব আমি কে, জাতর্মথ 
হইতে ইহারা উত্পন্ন হইল, ইহাদের কেহ কর্তা আছ্ছে কি 
তবে তাহ! কি এই সকলের যীয়াংসাই বিচার সেই ূ 
ঈশ্বয়াবধরণ হয় । টি 
অধিকাঁরিণ মাশীস্তে ফলসিদ্িবিশেষতঃ |] 
উপায়া দেশকালাভাঃ সম্তস্মিন সহকারিণঃ |1১৫ 
অনুবাদ । বিশেষ ফলসিদ্ধি বিশেষ অধিকারিকৈ আশ্রয় করে দেশকালাদি 
উপায় সকল লহুকারি কারণ মাত্র জানিবে । 
ব্যখ্যা। দেশভেদে কালভেদে অধিকারিভেদ স্মৃতরাং শ্বীকার কবিতে 
হইবে স্থুল হৃপ্মভেদের ম্যায় অনেক রকম তেদও স্বীকার করিতে হয়, উপা- 
সনাভেদে অধিকারির ভেদ, অধিকায়ি ভেদে ফলের ভেদ, যেমন শের, 
শাক্ত বৈষ্ণব প্রভৃতি সাধকভেদে পার্ধ্লার ভেদ এবং ইহাদের ফলেরও 
ভারতম্য ও পার্থক্য দৃষ্টি হয়! ক্রমশঃ | 
















হত্য-রতুভাণ্ডার। 


টর্িিিা। 


ম'সিক পত্রিকা । 


যতন করিলে রত্ব সব্বত্রই মিলে, 
ক্ষতিগ্রস্ত হই মোরা স্থধু অবহেলে ; 


জগত শিক্ষার স্থল, 

প্রতি অণু নাতি বল, 
 বিবেকী নয়নে মাত্র করে গো প্রদান ; 
যঢ যার] অশ্রদ্ধায় রি লভে জ্ঞান | 











পয “ভাদ্র, ১২৯৩ | | সংখা1। 








অসার আশা । 
১ | কক্সন!র তুলিকায কৰ কত রচনা; 
ি্ী ভাষে মন আর ভূলন। কভ্‌ হও ধনেশ্বর, 
মানে করে স্ধূু ছলন।। কভু হও নরবব, 
াব্ী আশাভাবে, কভু নন্দনের ভোগ আস্বাদিতে বাঁদনা, 
টি যে বেড়ালে হেপে, অসার আশার ভাষে মন আর ভূলন।। 
মানন্দ নৃত্য একবার ভাবন। ৩ 
রিল দেখি কট! তার. কম্মক্ষেত্রে যোত্রহীন তবু কত ধাঁবণা, 
পু রিয়াছে রে তোমার, ঘকলেতে অগ্রসর কিন্তু কিছু পার ন1। 
তাষ্ট বলি মায়াবিনী করে সুধু ছলনা, অলীক স্দুখের পিছে, 
অসার আশার ভাঁষে মন আর ভুলনা। আগহেতে যাও মিছে, 
২ কই বা তাই বা পাও! আরবাঁর ষেওন]। 
যখন তখন দেখি মুখে হাপি ধরে না, ওই যে উন্নত হতে, 
ঈশার আঙাসে ধাঁও! দিকৃজ্বীন রহেনা কত নাঁধ করে চিতে, 
কভু গগনেতে উঠ, কই রে তাই বা হও, কিছুই ত দেিনা.. 


কভু দিগঞঙ্ডেতে ছুট, "1 সাব আশাব ভাষে মন আর ভূলন।|। 


৬৬ সাহিত্য-রত্ু-ভাগ্ডা র | 


তাই তাব বাব বাব নিবি 
আববে নির্বোধ নৃত্য বার২ নেচনা, | অপার আশার ভাসে মু 1 
পঙ্গু। গিরিলভ্ঘি সাধে জোক হেব হ্যা ন। 








্. 
আশার মাযাঁষ পড়ে, 
অনাঁৰ কক্সন! ভোডে, 


আশাবে অপাব তোর যত 
যাওুন হও ভুত এসে 


করনাব তুলি ধু 
আঁশ মবীচিকামধ, চিত্তপটে চিত্ত করে, 
রী কিড় ভাব সত্য নয অব মোবে বাব বার জ্ঞানহীন কুন1, 
তবু রে ইঙ্গিতে এব উঠ বস। ছাড না বিশ্বাসে গাশ্বীন আকি/ 











অসার আঁশাব ভাঁষে মন অর ভুলন1। আব কেন এ 
বাকিনাই,চিনিয়াঞি 


€ 


অসার আশ 
কি উদ্দেশে আশ এই ঈশরের রচনণ, হী টি 


জীবের অনভ্ববাজে ভ1 কি মন জাননা? 1 
মাযান তো আাচ।ইতে যে ভূলে,ভুলুক আশির 


অশক্তে শকতি দিতে, এঅন্তবে প্রাণান্তরে স্থান 
ভ্রম ঘেবে ঘুবাইতে এবুগডির সুচনা ময় মোহিনী 


ইহাব বদন হেলে আশা তুমি উদ হর্ে 
বিবেক হাবায় নরে, মাথার দহিতা তৃমি মর্চা বই 
তাই মরে জন্মে পুন. আনা যা গযা যাষনা মাথায জীবিতা রও, 1 ঃ 
অসাব আশাব ভাষে মন আর ভূলশা। মায়া ছাড়া কু নপ্ড। ্ 
৬ যাছ কবি জ্ঞানহরি সুধুদেহ হাত এ 


অসার আশাব ভ'ষে মন আর ভূলন 
আশা জীবে মাধাযূপে বাধিবাখে ছাড়ে নী. শাব ভ 1র ভুলন]। 


তাঁই সে প্রক্ুতিজ্রো'তে ভাদে ভূবে রয় ন। রি 
কু আনে কভু ষাঁষ, তোর মধূমষ কোলে আর আমি ভুলিন? 
প্রবাহ আকাবে ধাষ, আশারে অপার তোরে জগতে কে চিনেনা! 
তিরোভাব আবির্ভাব সদ। স্থির হযনা, বাল্যাবধি লষে মোরে, রি 
ষড়বিকীরেতে ভরা, চতুরা চাডুরি করে, 


ধরায় দেইটি ধর |মাতাঁলি নাচালি ঘোরে ছিলি কত লাগন। 
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শবণে তুলি, তোব বঙ্গবপে মঙ্গে, 

প্রেম বুলি, আপিথে এ বিশ্ববাঁজে, 

মকলি সকলি গেল কিছুই ত হলে। ন। 
ঘিবর্ণ সাধিতে ধীতে। 
মহাঁবাস্ত অবিবত 

অপবর্দ পানে সেত একবাব ফিবেনা 









ফেলি কবিলি মে তাঙনা 
ভাষে মন আব ভুলন|| 


৯০ 


বধ গিরিিিলে কতু তলে যাব না] অস।ব আশাব ভাষে মন আব তুলনা 
চিনি নেছিতোবে আব তোবেচ[বনা। শ্রীহিব লাল চটোপাধ্যায। 


. আর্ধযবীর- _হরপাল | 


(পূর্ত প্রকাশিতেব পব |) 
“শুন] যষ, গ্রতিবর্ষে কৈবল্যপুব ও তদধীনস্থ গ্রাম 


ম্লীরীকে কৈবলানাথেব কুমাবী বলিষা সকলে নির্বানিত কবে। নেই 
রি শিবসেবাব জন্য চিবকৌমার্ধ্য ব্রতধ'বিণী হইতে বাধ্য । পর 


টিপ কথোপকথন কবিতে কবিতে তাহাধা মৃছুমন্দ গতিতি ক্রমশ 
মং ঠপুবের নিকটবন্তী হইতে লাগিল। কতক্ষণ পবে স্াজনসিংহ স্তিমিত 
সন্ধ্যালোকে পার্শস্থ একটি দুর্ঘম উপত্যকাভমিৰ দিকে দৃষ্টিপাত কবিষ| 
কহিলেন, “শৈশবন্থতিতে এপ অন্ভব হয যে, এ স্থানেব দ্ৃশ্ত অনেক পবি- 
বঙি৩ হউযাছে, আমাব ন্মবণ ইয, যেন আমি বল)কালে এ স্থানে ছূর্থ প্রাসাদ 
ও জনাকীর্ণ একটি নগব দেখিযাছিলাম 1” 
কুশলসিংহ গ্রত্যুত্তবে কহিলেন, “হাঁ তাহাই বটে, আমিও শুনিযাছি এ 
জান বাসপুব নামে খ্যাত ছিল, পূর্বে বাসপুব একটি প্রসিদ্ধ সম্দ্ধিশালী 
গগব মধ্যে পরিগণিত হইত, কিন্তু তাতাববাজ আলাউদ্দিন যে সমযে দেবগিবি 
তত্রমণ কবে, তাহাব অবাবহিত কল পবেই এ স্থান জনশুন্য হইথ। খ।খ॥ 


৬৮ সাহিত্য-রত্র-ভাগ্ডাঁর , 


কথিত আছে, তাৎকালিক রা'সপুবের অধীশ্বর সামন্ত রাজাস 
নির্বাসন ৬ আলা উদ্দিনের দুগ্ঘমনীয় প্রতিহিংসাবৃত্তিই এ ্‌ 
কাবণ। এক্ষণে ইহা প্রসিদ্ধ দুর্ভর বিদ্রোহী হরপালের লীলাক্ষে্ 
বলিয়া অনেকে জন্ুমান করেন। কেহ কেহ বলেন, বিদ্রোহ 
ইহাই জন্মভূমি ॥ 

স্ুজনসিংহ কহিলেন, “আপনি না পূর্বে কহিলেন, 
মাধূরাবাসী ? মাধুরা হইতে এস্থানে আনিয়াছে, তবে এ 
তেছেন, বাঁরপুব হবপালের জন্মভূমি, ইহা কিরূপ |” ছু 

প্রত্যুত্তরে কুশলদিংহ বলিলেল, “পূর্বে যাহা গনযানি 
মুখে শ্রুত, পরে যাহা বলিষাছি, তাহাও জনশ্রুতি, যথা শি 
বলিতেছি, বিভিন্নমতেব সন্যাসত্য কিছুই আমর জান! 
একবৎ্সর হইল,বিদ্রোহী নায়ক হবপাঁল পরাজিত রি 
মীধুরী হইতে অ.সিযা যোগদান করিয়াছেন 7 তিনি ৯ 


ঠস ৬ 
৫ 


অনেকেরই ইঙ্কা মিমাংসিত অন্গুমান,যে হরপাল দেবগিরিনী 
তাহ|র জন্মভূমি । তাহা না হইলে দেবগিরির ত|তার রাঃ 
দগডযমান ₹ইয়া হিন্দুন্বাধীনতা উদ্ধার রী আন 
বল বিধ্বস্ত করিতে-_-দেবগিরিতে অবনমিত হিন্দুবিজয়কেতন পু | 
ভাহার এত এঁকান্তিক আগ্রহছ্ঃসহ ক্লেশ জীকার কেন? 
তাহাকে রাসপুর পার্বতাপ্রদেশে পর্যাটন করিতে দেখিক্গে, পু! 
বলিয়া তাই দেবগিবিরাজ/ অপরিবাসীগণ সকলেই অনুমান কক্ছের, থে 
তাঁহার ও জন্মভূমি | সি) টা | 

কুশলনিংহের বাক্যে স্জনসিংহ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন « শি 
মুখে হরপাঁলের যেরূপ বৃত্তান্ত শুনিলাম তাহাতে তাহাকে একজন অস।ধ | 
লোঁক বলিয়া বোধ হয় । ম্বার ভূজদণ্ডে আলাউদ্দিন প্রতিনিধি পর্যাস্ত জু 
হইয়াছে-যাহাব নামমান্রে সমগ্র দেবগিরি রাজ্য প্রকম্পিত হয় সে হরপাল 
কোন্‌ জাতীয় তাহার চরিত্র কিরূপ ?? 

কুশলসিংহ কহিলেন, “আপনি অসাধারণ বীর হরপালের বিষয় কিছুই 
জানেন না বোধ হইতেছে, বিদ্রোহী নায়ক হুরগালকে দমন করিতে নিয়ে*- 
জিত হইয়। লোক মুখে তাহার বৃত্তান্ত যতদূর সংগ্রহ করিয়াছি তাহ। বলিতে 
শ্রবণ করুন। যণিও কাধ্যক্ষেত্রে হরপালের শক্ররূপে তধিরুদ্ধে আমি 
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মিয়োজত-যদিও তাহাতে আমাতে সাক্ষাতের পবমূকত্ডে হয় 
ফানি বিজয়ী বা বিছিত হইব--যদিও স্বকার্ধয বাধনে উভষে 
য় আমার কৃপাণদারা তাতার, বা তাহার কপাণঘারা হিন্দুর 
বে; কিন্ত ততরাচ নত্যের সন্মান রক্ষা করিতে জনশ্রুতি প্রাপ্ত শক্র 
নি রন যাথার্থ্য বর্ণন করিতে জিহ্বাকে সংযত করিতে পারি না?” 

£ কুশলসিংহ বিদ্রোহী নায়ক হরপালের ষথাশ্রুত পরিচয় 
ীগিলেন_“মহাশয় 1 এই দুর্জয় বিদ্রোহী বীর অসাধারণ 
পাল, বাহার নাথে দেবগিরি রাজ্যের উত্তর হইতে সুদূর 
ছি প্রকম্পিত হয়,বাার যশগুণ, গান মধ্যবিত ও দীন দর্িদ্রের 
বিস্তীর্ণ দেবগিরি রাজোর সর্বত্েই শুন! যায়, যাহার 
লিয়ে তাতারগণ সদ শঙ্কিত; তিনি দেবগিরিস্থ স্বদেশানু- 
৯ অধিবাপিগণের আশা ও উপাশ্য দেবতা স্বরূপ আব 
গাণেব কবাল কৃতাত্বস্বরূপ ; শ্রেচ্ছ তাতারসৈম্ত দলনই 
অন্তরের মূলমন্ত্র । কেশরী যেরূপ হীন পশুপালগণের 
সি. $পাঁলও তদ্রপ য়েজ্ছ তাতার যবন গণের ভীতির শ্বরূপ। 
রিত্র নর লোকে দিবিধ মতভেদ শুন যায়, তাতার শাসনপ্রিয় 




















অদ্লীন হিন্দু নি সময়ে সময়ে তাতার যবনের 
দর দলপতির নামে বনরাজ কর বলিয়া বলপুর্ধ্বক 
' 7 করে। দেবগিরিবাসী হবপালপক্ষসমর্থনকারি হিন্দুর! 
মরি দায়ের কাঁবণ আর কিছুই নহে; কেবল বছসংখ্যক 

র্ঘাকি তবী্ধ্য বীর দৈল্ত পোষণের অন্য মহাবীর হরণাল এ উপায় 
অবলক্বন করিয়াছেন । দেবগিবির যাবতীয় হিন্দু অধিবাসী, যাহার) তাতার 
শাসনের আন্তরিক বিদ্বেষ্টা, তাহারা বলেন, হরপাঁল একজন প্রকৃত আর্ধ্যবীর- 
ঢূড়ামণি, অপূর্ব কৌশলী, অসাধারণ অধাবসায়শালী মহৎসাহসী, দয়ালু, 
দুঙ্টের দমনকর্তী, শিষ্টের পালক, নিঃসহাষের সহায়, নিরাশ্রয়ের আশ্রষ 
শরণাগত দীণের একমাত্র রক্ষক । জাত্যন্ুরাগ, জাত্যভিমান ও দেশহিতৈষিত! 
ঘদি কেহ একাঁধাবে দেোথিতে ইচ্ছা! করেন, তাহ! হইলে ভিনি হরপালেই 
ভাহা দেখিতে পাইবেন । তাহাদিগেব মতে প্রকৃত সাধীনতাপ্রিয়, স্বজাতি ও 
স্ূদেশ বসল, যদি কেহ সমগ দেবগিরি রাজ্যে থাকে তাধা হইলে হরপালই 
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একমাত্র সেই ব্যক্তি । তাতার রাজশাসন ভয়ে যদিও কেহ প্রকণু 
পালপক্ষ-অবলম্বন করিতে সাহমী নহে বটে; কিন্ত আমি বুকে সব 
পারি যে দেবগিবির অদ্ধ|ধিক হিন্দু অধিবাসীগণ অন্তরে অন্তরে হু 
অচল অটল অগ্রাঁগ প্রদর্শন করে । এমন কি আমি, অনেষ্ক ৪ 
্বীকার করিতে স্বকর্ণে শুনিয়াছি যে, হরপাল রাজদ্রোহী নহে 
হিতৈষী। তাহাবা বলে হরপাল অত্যাচারী নহে, হরপাল রন 
পীড়ন ন্বারণকারী। হরপালের অত্যাচার কেবল অর্জ 
যবনের উপব । শ্বজাতীর বিরুদ্ধে তাহার ক্ুপাণ কখন কোষ সু নু 
তাস্থাস কুপাণ কেবল তাঁতার বল বিধ্বস্ত করিতে_-তাতার | 
পান করিতে সময়ে সময়ে উন্মুক্ত হয় । তাহার এই বাৰ 
কারণ আমি ছয়মাস কাল তদ্দমনে নিয়োজিত হইয়। চাহ 
হরপাল যে কখন কোন হিন্দুর অহিত সাধন করিয়াছে, 
যবনপক্ষীয় কতিপয় হিন্ৃব্যতীত প্রায় অধিকাংশ হিন্দুপ্রজাস[ধ 
দেবগিরির বিলুপ্ত আরধ্যগৌরবেব ও হিন্দকরম্থলিত আলাউদ্দিন র্ 
গিরির একমাত্র ভাবী উদ্ধারকর্তা বোধ করেন । হরপালের সাধুন্বীয্া তি 
বিচিত্র সাহসে-_অপূর্ব্ব কূটকৌশলে অপরাপর হিন্দুরাঁজন্যবর্গেরা সকলেই 
বিশ্মিত । আলাউদ্দিন-প্রতিনিধি স্বয়ং এমরাত, হরপালের মন্তকের মু 
সহত্র শুবর্ণমুদ্রা পুবস্কার বিঘোষিত করিয়াও নিশ্চিন্ত নহেন__আমছু 
দমনে নিযুক্ত কবিয়াও নুস্থির নহেন_ তিনি দেওয'নখা 
উৎ্কঠত হৃদয়ে হরপাঁল বিনাশের উপায় উদ্তাবন কবিতে 
হরপাল নিভখক, কিছুতেই তাহার অচল অটল হৃদয় বিচলিত স্থ রন 
কিছুতেই তাহার স্বদেশের স্বাধীনতা অঞ্জন ইচ্ছা তিলপরিমিত হাস হর 
নহে-_কিছুতেই তাহার শিষ্টপাঁলন, ছুষ্টদমূন কার্য বাধা পাইবার নহে; তিনি 
অপূর্ব কৌশলে, অসীম সাহসে, দুর্জয় বলে যবন ভ্রকুটি উপেক্ষা করিয়! নিজ 
দেবোপম চন্িত্রের পূর্ণ বিকাশে দেবগিরি রাজ্যে দিন দিন প্রতিষ্টীলাভ করি- 
তেছেন। আজ ছয়মাস কাল পঞ্চসহত্র তাতারসৈম্ সমভিব্যাহারে আমি 
অনালম্ত চেষ্টাতেও তাহার কেশাগ্রেরও ক্ষতি সাধন করিতে পারি নাই, বরং 
তাহার গ্রভৃপরায়ণ সৈন্যের দ্বার! সময়ে সময়ে আমার সৈন্যের" বিশেষ অনিঃ 
সাধিত হইতেছে। 
স্ুজনসিংহ, বিদ্রোহী বীর হরপালের দেবোপম চরিত্রশ্রবণে বিশ্যায়ে বলিয়। 
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রানী মহাশয়! মহাবীর হরপালের চরিত্রশ্রবণে তাহাকে দেখিতে 
লেতে পারেন, এরূপ স্বদেশ ও স্বজাতিহিতৈষী সর্বগুণাকর 
গঠন কিরূপ 1 
টত্তর করিলেন, “আমি কথন স্বচক্ষে হরপালকে দেখি নাই 
পুঁদে যেরূপ জানিয়াছি, তাহাতে তাহার আকার নশ্বঙ্দো ি 
৪ তাতার শানন্পক্ষপাঁতী আমীর ওম্বাহ ও সম্ভ্রান্ত সামর্ত- 
ফ্ররিলে তাহারা বলে, হরপাল অতি কুৎ্দিত, কদধ্য, রাক্ষসা- 
ধারণ দীনদরিদ্র শ্রমজীবি প্রজামগুলিকে জিজ্ঞাসা কৰিলে 
রহ পাল যেম প্রার্চধীতিকর সর্বগুণের আকব, আন্ারে, 
৪ সেইরূপ দেশ মহাপুরুষ ৷ তাহার মনোজ ক |ভিবিশিই্ 
ন, শৌন্দ্যের ভইকমাত্র আধার ।” 
হলেন, “এবপ অনঙ্গত মৃতভেদের কারণ কি ?” 
লতি উত্তবে কহিলেন,কারণ আর কিছুই নচে-লার্গপব, জ।তীয 
শঁননপ্রিয় সআটপন্ষীয় হিন্দুগণ এবং স্বাভ। বিক হিন্দুবিথে্ী 
দি আন্তবিক ঘা করে, সেইজন্য তাঁহ'র। তাহাকে রার্মসা 
কি কবে।” আর সাধাবণ প্রজামণ্ডলী যাহারা তাতার উৎ- 
নুহ হু যো করে, তাতাব মুমলম|নগণেৰ পিদলেহন করিতে যাহারা 
বাধ করে, জাতীয় স্বাদীনত। যাহারা সুখের কারণ বলিযা! জানে, 
টা রা য্েচ্ছ তাঁতারকে উপবিষ্ট দেখিয়া যাহাঁদের অন্তর বাথিত 
টহয়পালের পক্ষপাতী, তাহাদের নয়নে হবপল অতি স্ন্দর! 
ৰ র্থন্ুন্দর কি কদর্ধ্য, তাহা নিশ্চয় ব্লিতে পারি না, তবে যদি 
ক পালকে দেথিতে পাই, তাহা। হইলে লোকপ্রবাদের সত্যতা বুঝিতে 





পারি » 
সুজন কহিলেন, “দেনানী মহামশয়, শক্ হইয়।ও নিরপেক্ষভাবে আপনি 
সেরূপ হরপালের চরিত্র বর্ণন করিলেন, তাহাতে বোধ হয়, আপনার হৃদয় 
অতি উত্নতু। এক্ষণে জিজ্ঞাঁনা করতে পারি কি, আপনার শ্ার উন্নত হদয়- 
বান্‌ পুরুষের অন্তরে কি জাতীয় প্রেম নাই, তাহ না হইলে যবনপক্ষাবলঙ্গনে 
অপতীয় দেবোপম হরপালের বিরুদ্ধে আপনাকে দণ্ডীয়মান দেখিতেছি কেন? 
কুশলসিংহ সলঙ্জভাবে উত্তর করিলেন, “যখন অপরিচিতের হৃদয়ে হব- 
পংলের দেবো পম ঢরিত্র শ্রবণ তাঁহার প্রতি জন্গরাগ পধার হয়, কখন হুর” 
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পালের আমুপূর্বিক বৃভান্ত শুনিয়া__সাধুকীর্তি শুনিয়। 
তাহার প্রতি অ্ছরক্ত হয় নাই, একথা আমি বলিলে জিহং 
দুষিত হয়। যখন আমি সেনাপতিপদে ববিত হই, তখন « 
গুণারলীর কথ! কিছুই জানিতাম না। এক্ষণে তদ্দিকুদ্ধে "বণ 
হরপাঁলের পরিচয় বিশেষদণে জানিলাম -হবপাঁলেব মহার্র 
হইল, কিন্ত কি কবি, আমি এক্ষণে মহাঁশঙ্কটে পতিত, , ॥ 
দণ্ডাবর্মীন হইলে; জাতীও দেশেব বিকদ্ধে দণ্ডাধমান হই ধা 
ও বাজার অন্থরোধে এ গর্হিত কাধ্য হইতে গুত্যাবর্তন 
না।« মহাশষ! ঈশ্বর আমাকে ধর্মবন্মার হাথে অশ্ 
করিযাছেন। আম কিংকর্তব্যবিসূঢ় হইযাস্ছিস্রু আমার সু 
তরণীর ন্তাষ বিচলিত হইতেছে ।”  ; 4 
স্জন(সিংহ বছদিনের পৰ সম্মুখে জন্মভূমি কৈবল্য ্ . 
কহিলেন “এই আমর! কৈবল্যপুর তোরণে উপনীত হই 
মুহর্তমধ্যে পথিকত্রষ কৈবল্যপুব তোনণ অতিক্রম কবল 
কবিয়া সকলে, পুবঞ্জন নামক একটি সুন্দর পাঞশালার] 
হইতে অবতরণ করিলেন । 


























বিবেকচ্ড়ামণিঃ | 
( পূর্বপ্রকার্শিতের পর ।) 


অতো বিচারঃ কর্তব্যে! জিজ্ঞাসোরাত্ববস্ত রা 
৬ রি ্ 
সমাসান্ত দয়াজিন্ধুং গুরুত্রক্মবিদুরভমমূ || ্িঁ 
৮ ও 


অনুবাদ । আত্ম বস্তুর জিজ্ঞানু হইলে প্রথমতঃ দয়া অর্থাৎ, ? 
শ্রক্ষবিদ্‌ উত্তম গুরুর নিকটে যাইয়। বিচার করিবে । 

ব্যাখ্যা ৷ দয়াবান, জ্ঞানবন, ব্রন্দবিদ্‌ গুরু সংসারানলে পিত 
শিব্যকে দেখিলে অবস্থাই দা করিয়া ব্রহ্ম বিদ্যার উপদেশ দিবেন শট 
শিষ্যেহও বিচার করিবার গামা জন্মিবে, সেই জ্ত বরন্ষততব নির্চারদৈ- র 


চিত্ত ব্যক্তিগণ জ্ঞানী গকর সহিদ ন্ধ বিচ।রে প্রন্ৃত্ত হইবেন, খু ধরনের: 
ইহাই অভিমত & 


ই ঘা সে 


মাহিতা-রত্র-ভাগ্ডাঁর | ৭৩ 


















টা কষে বিদ্বানৃহাপোহবিচক্ষণঃ 

টা বিব্যারামুপলক্ষণলক্ষিতঃ ॥* ১৬ 

জী অর্থাৎ বিলক্ষণ ন্মৃতিশালী এবং ভর্ক বিষে বিচক্ষণ, 
পুরুষই আন্মবিদা!র অধিকারী হয় । 

কি বোভভ বান্িদিগের মতে মেধাবী অর্থাৎ ধারণ[বতী 

ছে, যাহার ভাঙ্কাকেই মেধাণী বলে । আখচার্যাদেব বলেন, 

সক বিদ্বান যথার্গ ব্রচ্জবিদার অধিকারী । ভাক্ক--ঘে 

নর প্রস্্যুৎ্পনমতিতে তক সুমীমাণনিত হয়, ধিনি শান্তজ্ঞান- 

ানের প্রকৃত অধিক,রী। 


1 বিরক্তস্য শৃ্াদি গুণশাঁলিনঃ 
ঘন হি ব্রন্মজিজ্ঞাসা! যোগ্যতাঁমতা ॥১৭ 
্ হইতে আম্মা পৃথক্‌,এই জ্ঞান যাহার থাকে,সেই বিবেকী, 
ও শমাদিগুণযুন্ত এবং ঘুক্তিলাভে ইচ্ছুক পুরুষেরই ত্রহ্ম- 
| হয়। স্ুতনাং ব্রচ্মপ্রিজ্ঞাসা নকলের ভাগ্য ঘটে না। 
আসাদ আচাধ্যদেব পূর্বশ্রোকে আক্মবিদ্যার অধিকারী 
্লীবী ইত্যাদি বলিয়াও পুনবায় এ ফ্রোকে ব্রঙ্গজিজ্ঞামার 
্ ক থকরিরাছেন । ভিশি কহেন, বিবেকী অর্থাৎ জান্তা 
ই জ্ঞান যাহার আছে, তাহাকেই বিবেকী বলা যার । 
ভাগে যাহার বিরতী জন্রিকাছে, ত হাকেই বিরক্ত বা 
ৰ ওণ অর্থাৎ শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি, শ্রদ্ধা সমাধান, 
| ক্ষুতা অর্থাৎ সংারবদ্ধনের মুক্তি ইচ্ছা এই সকল যাৰ 
যো পূর্বন্মার্ডিত স্ুরুতিবলে বিবেক, বিরাগ, শমাদি- 
ছা প্রাপ্ত হইয়াছে, নেই ব্যপ্তি বঙ্জিজ্ঞাসার প্রকৃত 
ভিত ব্রহ্মজিজ্ৰসাঁয় সফল মনোরথ হইয়া তত্বানশ্চয় ও 
্ করিতে পারে। 
নর চত্বারি কধিতানি মনীধিভিঃ | 


স্বব সন্গিষ্ী যঈভাঁবে ন সিধ্যতি ॥১৮ 


গণ চারিটী সাধন বলিয়াছেন,যে ঘাধন বিদ্যমান থাকিলে 
টির য়ে সাধনচতুষ্টয় না থাকিলে সিদ্ধি হয় ন। | 


৯ এ 





নন হকে ১৫ ও ১৬বু অক্কপাত হইয়াছে, তাহা ১৪ ও ১৫ হইবে। 


এ সাহিত্য-রত্র-ভাগার | £ 


ব্যাখ্য|। স্ুনিবা বলেন, এই ত্রদ্ষজিজ্ঞাস। অর্থাৎ | 
ইচ্ছুকেব উপাধস্বকপ চাবিটা সাধন আছে। আত্মজ্ঞান্ট 
কবিতে হইলে এই সাধনটভুষ্টয শাহাব সোপান, সেই স্ 
লাভ কবিতে হইলে এই নকলের একান্ত আবশ্যক । গর 
কবিতে হইলে যেমন আঁধোহশীব সহাষ ব্যতীত কেহই প্রা 
হণ কবিতে পাবে না, নেইন্ধশ এই সাঁধনচতুষ্টয ব্যতীত 
কখন ম্মাত্মসাক্ষাৎ্কাব লাভ কবিতে পাবে না, যে »ু 
থাকিলে সন্নিষ্ঠী জন্মে, অর্থাৎ যে সাধনে জীবেব অস্তব 
কবে; যে সততই তাহাতে সৎ অর্থাৎ, ব্রক্ষনিষ্ঠী জান্ম। ? 
চতু্ষ ব্যতীত সিদ্িব আব উপায় নাই। 
আদৌ নিত্ঠানিত্যবস্তবিবেক$ পরিগণয 
ইহামুত্র ফলাভোগে বিরাগস্তদনস্তরম্‌ | 
শমাদি যটক্‌ সম্পত্তি মুসুকুত্বমিতিস্ফ 
অন্থবাঁদ। চাঁবিটা সাধনের মধ্যে প্রথমতঃ নিত্যানিতা বশত 
মুন ফলভোগ বিবাগ,তৃতীষ শম,দম,তিতিক্ষা, উপবতি ইত] 
ব্যাথা! । পূর্বে যে সাধনচতুইযেব উল্লেখ কব হইযা সে 
যাহ! সোপানন্ববপ, সেই সাধনচতুষ্টয কি কি, তাহ! বির 
আচার্ধ্যদেব এই শ্লোকেব বচন। কবিযাছেন। প্রথম নিত্য 
দ্বিতীষ ইহামৃত্ত ফলভোগ, বিবাগ, তৃতীষ শমাদি ঘটক সম্প | 
এক্ষণে এই সাধনচতৃষ্টযেব এক একটিব বিস্তৃত ব্যাখ্যা! স্টি 
যাঁউক। প্রথমতঃ বস্তবিবেক অর্থাৎ নিত্য কি না অবিন 
কি না নশ্বর,এই অনন্ত ব্রন্দীগুমণ্ডলেব_-এই প্রপঞ্চগঠিত রগ 
নশ্বব এবং কোন্‌ পদ্দার্থ অবিনশ্বব এই যে জ্ঞান, তাহাকে হি 
বিবেক কহে। এইটী আত্ম্যাভাস ইচ্ছুকের প্রথম আবশ্যক 
বস্ততত্ব বিবেকসাধনে সিদ্ধ হইতে পারিলে মানবে বিবেকিছ্ 
আপনা আপনি জীবে অন্তর হইতে মাযাব মালিন্যভা কু 
দ্বিতীয ইহ্ামুত্র ফলভোগ বিবাগ,অর্থাৎ এহিক পাবলৌ কিন 
অভাব; তৃতীয় শমাদি ষটকৃ সম্পত্তি অর্থাৎ" শম, দম, উপর 
সমাধান, এই ছয়টী ইহারা আত্মজ্ঞানসাধকের সম্পতিশ্বব 
ইহাদিগকে ঘটক লম্পূ্ৎ কহেন । চতুর্থ মুযুক্ষুত্ব অর্থাৎ, মুর্তিলাভেব ইচ্ছা! ॥ 













জাহিভ্য-রত্-ভাগ্ার | ৭৫ 


্জগন্মিত্যে ত্যেবং রূপে। বিনিশ্চয়ং | 
পরনিত্যানিত্যবস্তবিবেকঃ সমুদাহতঃ ॥২০ 


দিসতা, জগৎ মিথ্যা এই নিশ্চয়কেই নিত্যানিত্য বন্ত- 















্ শ্লাকে পৃজ্যপাঁদ আচান্যদেব পূর্কোক্ত সাধনচতুষ্টয়ের 
ঠত্যানিতা বস্তবিবেক কাহাকে বলে, তাহা বিশদভাবে 
হেন, এই অসাম অনভ দৃশ্ত ব্রদ্মাণ্ডেক উপাদান স্বরূপ 
র, তিনি কেবল নিত্য অবিনশ্বব সৎস্বরূপ; তাঁহার জন্ম, 
পরিণাম প্রভৃতি ষড়বিকাঁর নাই। তিনি চিরকাল নিজ 
রন, তদ্বাতীত যাহা কিছু বকলই অলীক নশ্বর এই ষ্ে 
- কহে। অর্থাৎ কেবল একমাত্র আন্মাই সত্য, আব 
্ংনউ কিরেত ॥ এই হানে ফাহব্যার ভাটার সাংব/সার- 
ক উদ্ধৃত করা গেল! যথা-- 


জন্য চৈতন্যৎ সারোইসার জ্থেতরৎ | 
লী বৃক্ষের চৈতন্তাংশই সার, নিতা, সত্য, তদ্ধাভীত যাহ। কিছু 
রর, অনিতা, ক্ষণহারী, যথ্যা। এক্ষণে বিবেকের আবশ্তকত। | 

ঘা ইর্ভিছে ।_ 
রব্রন্মজ্ঞান সাধনের পক্ষে কিৰপ উপকরণ ও ইহা ষে 
টা সাধক, ইহাতে যে কি মহতী শক্তি নিহিত আছে, 
! ত্র রই চিস্তাদ্বারা বুবিতে পায়েন। বিবেক বাঁকাটি অতি 
যে কতদৃর বিস্তুত--ইহার অর্থ যে কতদূর গভীক 
ডর লুক্কায়িত আছে, তাহা কেবল বিচারবান্‌ প্ডিতেরানই 
ক দাঁধারণতঃ ভাল হইতে মন্দ এবং মন্দ হইতে ভাল,অর্থাৎ 
ঘন মানবগণ কেবল জ্ঞানের পরিপাকে ভালমনের পার্থক্য 
এবং ভাল মন্দ জানিয়া মন্দকে ত্যাগ করিয়া যাহা! উত্তম, 
হার? গ্রহণ করে। বেঈরূপ বিবেকিরা বিবেকবলে ত্যাজ্য 
উপাদেয়, তাহাই গ্রহণ করেন। এক্ষণে স্পষ্টই বুঝা গেল, 
চিকন জানিলে, তাহাদিগের পার্থক্য শির্ণয় করিতে না পারিলে, 
তাহির হোয়ত, উপাদেয়ত্ব বুঝিতেগারি না । ভাহাদিগের মধ্যে কোন্টাতে 


৭ সাহিত্য-রদ্ব-ভাগ্ার | 
আমাদেক উপকার এবং কোনটিতে আমাদের অপকা রা 
আমর] জানিতে পারিনা,স্তব|ং পদার্থের পার্থক্য জ্ঞান 
ও বর্ন করিতে অগত্য! আমবা অক্ষম হই । এই বকে 
ইতিহাদ আমাদিগের সম্মতিতে উদিত হইল; সেই বৈর্ত 
ইতিহানটি অ।মর| পাঠকের বেংধনৌকষ্যার্থে এন্থলে উদ্ধ, 
ইতিহাসটি এই 2-- ূ 

কোন সম্যে একজন হিন্দু সংসাবে বিবজ্ঞহইয়। ঈশ্বরে 
লঙ্গন কবিয়। হিম[দিশিখবমালার একটি নিভৃতগহবরে সু 
দেখিতে পাইঞাছিলেন। দ্নিমাত্রে তিনি বিশযবচনে পা 
উপদশেদান করতে বাঁরব/র আহ্ছবোধ করেন পরমহ সরু 















ভত্জজিজ্ঞান্্ দেখিযা কহিলেন, বিবেক কাতীত তাহাকে 
ঈশ্বর প্র1প্তির মূল | পরমহংসের বাক্যে জিজ্ঞান্ত উত্তর ঝুঁছে 
বলে তাহা আমাকে শিক্ষা দিন । পরমহংম উতর কিরে 
বক্ষসমূ হইতে কতকগুপি ফল আনন কব । আদেশমা!] 
গলি ফল আহবণ করিষা পরহ”সের পুবোভাগ রক্ষা ক ॥ 
, হ'ন ঈশ্ববিজ্ঞান্গুকে কহিলেন, আচ্ছা বল দেখি তোমার পা 
আর তুমি ক্ষুধিত, ভোমাঁৰ এম্ণে কি কর| উদ 81 8 
ক্ষুধা শাস্তিব নিমিত্ত এই ফল ক্ষুধিতের অ।হ [গং প্র 
তিনি কহিলেন, এ সকল ফল তোমার জনিত | 
কৰিলেল, এ পকল বন্য ফল, আমি ইহার বিশেষ ও বৃ 
যতি উত্তর কবিলেন, থেকালে এ সকল ফল তোমা 
ন!জানিয়। তোমার আহার কর! উচিত ? কেননা বি রি 
ফল থাকে, ভাহ। হইলে ভোজনমাত্রে তোমার প্রাণ নাশের র সপ্তাবনা চর 
উত্তর করিলেন ভাহ! সত্য, এক্ষণে পবমহংস বলিলেন, বল দেখি, ষে সকল 
দ্বেধ্য আমরা আত্ম প্রয়োজন উদ্দেশে ব্যবহাব কবি, নে সকল গ্রবোদ্ধু গুণাগুণ 
আমাদের নিয় করা উচিত কি না? জিজ্ঞাস উত্তর ক সম্পূর্ণ 
উচিত। তখন যতি সেই সকল ফলমধা হইতে গুটিকতক ফল লইয়া কহিলেন, 
এই কয়টি ফল বিষময় ; ভোজনমাত্রে ইহাতে প্রাথনাশ হয়, এই বলির! ্গেই 
কয়টি ফল পৃথক্‌ স্থানে রক্ষা করিলেন । যতি পূনরায় কহিলেন, “এক্ষণে বুঝিতে 
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“আজ্ঞা হা” 1 তখন যতি হাস্য করিয়া কহিলেন, কিরূপে 
| ছজিজ্ঞাস্থ উত্তর কবিল, আপনার শিক্ষায় । তখন যতি 
প্রেথায় ফল বিষয়ে তোমার যে জ্ঞ।ন জন্মিল_খিষময ও 
র্থক্য জ্ঞংন জন্মিল, তাহাই এই ফলবিষয়ে বিবেক । এ 
'গি হয় ত বিষময় ফল ভোজনে প্র।ণ হারাইতে। এক্ষণে 
মিত্ত বিষময় ফল ভোজন কবিবে না। কারণ তুমি আমার 
চিনিয়াছ। সুধু চিন নাই, চিনিবার সঙ্গে তাহাকে ত্যাগ 
কারণ বিষকল নাশকগ্ডণমুক্ত'। এই যে ফলবিধয়ে পার্থক্য 
[॥ এক্ষণে বুঝিতে পারিলে, এই ফলাববেক তোমার কত 
শি, তোমাকে মৃত্যুমুখ হইতে বাঁচাইল ও নির্বিঘ্নে ক্ষুধা- 
মাছি দিল। এক্ষণে বিবেকের উপকারিতা ও আব- 
রিলে । নেইরূপ ঈশ্ববতত্ব জানিতে হইলে নিত্য।নিত্য 
৪] কান্ত আবশ্তক 1 এক্ষণে মনোষোগপূর্ধক খন, এই অসীম্‌ 
ৃ তাৰ বিদ্যমাম, একটি নিত্য আর একটি অনিত্য। পাঁঞ্চ- 
'এরভািকু মাগার এত পদার্থ সকল ও মায়! অনিভ্য, আর চেতন স্বরূপ ত্রক্মই 
৬ হছে পার্থক্য টনের জন্য ফলবিবেকের ন্যাধ ইহাদের বিবেক 

2 যেমন তুমি পূর্বে জানিয়াছ, কোন্‌ ফল তোমার গ্রহণীয় 

চন বজ্জননীয়, নিত্যানিত্য বন্তবিবেকে্ জানিতে পারিবে 
হি নর আর কোন্টি তোমার বর্মীয়। বিষময় ফল 
ত্য হয়, তঙ্জপ অনিত্য ছঃখময় প্রবতি ও প্রাকৃতিক 
টা নবরত জন্ম জর! মৃত্যু ভোগ করিতে হয়। আর 

চাহি যর যেমন রসন1 তৃপ্ত ও দেহ পুষ্ট হর, তদ্রুপ সেই 
আখত্মন্বরূপ গ্রহণে ীক' পরম শাস্তি প্রাপ্ত ও অজর অমর হইতে পারে । এক্ষণে 
ুিদখি কি তোমার গ্রহণীয় ? জিজ্ঞাস উত্তর করিল, নিত্য ত্রহ্মই গ্রহণীয়। 
ধতি কহিদেন, কেন । জিজ্ঞান্থু উত্তর করিল, যেহেতু আপনার শিক্ষায় জানিতে 
পারিক্বীষ, নিত আম্মাই মজলময়, আর তথ্যতীত সকল পদ্ার্থই অমঙ্গলের 
আকর। যতি উত্তর কবিংলন, পদ্ার্থঘয়ের বিরুদ্ধ গুণাগুণ জানিযা তাহা- 
দিগের যে পার্থক্যজ্ঞান, তাহাই বিবেক । এই বিবেক বুক জীবের স্বতই 
উপাদেয় পদার্থে রতি ও হেয়পদার্ধে বিরতি উপস্থিত হয়। এখণে জান] 
গেল যে, বিবেকের অভরে সংসারবিরাগ ও ক্দাত্মরতি গুঁ়ভাবে নিহিত জাঁছে। 
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এই ইতিহান পাঠে অনেকের ধৈর্যচ্যুতি হইতে পাবে, রি 
পূর্ণ বলিয়া এস্বলে উদ্ধত কব' গেল । 


তদ্ৈরাগ্যৎ জিহাঁসা যা রন শবণ দি 


দেহাদি ব্রহ্মপর্য7ন্তে হানিতো ভোগবস্তু্ি 


অনুবাদ । দেহাদি ত্রহ্মপর্ধাস্ত অনিত্য ভোগবজ্ঞতে বা, 
ষে ইচ্ছাভাঁব তাঁকেই বৈরাগা বল। যায়। | 
ব্যাখা! । এই শ্্লোকে পৃজ্যপাদ আচাষ্যদেব, জ্বানীগণ | 


শদ্করাচারধ্য ব্রদ্মজ্ঞানের সাক্ষাৎ্জনকস্ববপ বৈরাগা যে কি 
বলিয়ছেন 1 দেহি ব্রন্দপর্য্যস্ত অর্থাৎ দেহাদি এই শরীর! 
কিছু ভোগ করি,তাহাই জামাদিগেব এহিক ভোগ বা মরতে 
দিগেব দেহপাতের পর যে আমরা বরহ্মলোকাদিতে গমন ক 
করি/তাহাই পারলৌকিক ভোগ । উক্ত দ্বিবিধ ভোগেব যার 
দুষ্ট আর যাহা পাবলৌকিক,তাহ] শ্রুত অথ মৃত্যুর পর রর 
ভোগ করে, তাহা কাহারই দুই নহে; শান ও প্রত্যক্ষ গু . 
শ্রতিপ্রতিপাদ্িত জীবের থিবিধ ভোগ নির্দেশ করেন ; এক রা রী 
পাঁকলৌকিক । কামিনীকাঞ্চন,শ্রকচন্দন,বিভবদারা| যে ১ এ 
এরহিক ভাগ ; তাহাই দৃষ্ট ; আর মরণান্তে ইন্দ্রলোক, শিবলোধ 
বিধুঃলোঁক গমন কবিয়! জীব যে ভোগ প্রাপ্ত উ প্র 
অদৃষ্ট ; তাহার বিষষ টা শ্রতিতে ও জ্ৰনীর মুখে ॥ 
ধহিক বিষধভোগ ও পারলৌকিক শ্বর্সভে!গ,এই ছিবিধতে ্‌ 
রিক বিভৃষ্া, তাহাই বৈরাগ্য। বুধগণের ইহহি মত। একর 
বিরক্তি ত্রহ্মজ্ঞানের সাক্ষাৎ্ঘারশ্বরূপ চিত্তশুদ্ধিধ প্রধান 
নিশাব ঘোরতর তামবী যেমন আপনা আপনি তি তরোহিত হু 
পাঁবন বৈরাগ্য উদ্দিত হইলে জীবের মন-মল1 আপন আপর্নি টু 
যায়। বৈরাগ্যের বিশদবিবরণ প্রদান করিতে মহষি পতল 
সম্ধূধিপাঁদের একটা স্থত্র আমরা এস্থলে উদ্ধত করিয়া দি 
টনি বিষয় বিভৃষস্য বশীকার সংজ্ঞা ট 
( পাতঞ্জলদর্শন সমাধিপ 
. র্থান স্ত্রী জনপপানাদি দৃষ্টবিষয়,লর বেদক থিত স্বগভোবি কি নি 
ভোগের প্রতি যে ইচ্ছভ|ৰ বা বিরক্তি, তাহাই বশীকার বাগ 
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টির মন-মল বিশোধিত হয়, যে ধৈরাগ্য কৈধলাপ্রান্তির 
 বৈরাগ্যের বিষয় সাধারণের বোধসৌকর্ধযার্থে বিশদভাবে 
প্লাগ অর্থাৎ রাগশৃন্য ভাব । অনেকে রাগশবন্দে ক্রোধ 
্কিত্ত কপিলাদি দর্গনকারের মতে রাগ শব্দের অর্থ 
চ অবিদ্যাবশে জীবের অন্তর স্বভাবতই বিষখা- 
 মুহর্তকালও আশঙ্তিশৃন্ত বা রাগহীন হইয়া অবস্থান 
যখনই আমর চিন্তা করিষা। দেখি না! কেন, তখনই 
তে পারি, আমাদিগেব চিত্ত কোন 1] কোন বিষযা- 
তছ্ে--কোন না কোন বিষয়েব অনুরাগ আ'মাদিগের 
ফ্রতেছে । আমরাও সেই অন্ুরাগের অনুরোধে জননী যেমন 
রি করেন, সেইরূপ আমাদিগের প্রিষ ব্ষষকে চিত্তে 
ছ্রচিভা! করিতেছি । এক্ষণে স্পই্ই বুঝা যাইতেছে ষে, 
টং রাগই সংসারের সহিত ,আ'মাদিগকে বন্ধন করিবার 
গর অনুরোধে আমরা জগতের যাবতীয় ভোগ্য বাহ 
গা য় চিত্তকে কলুধিত করি । জগতের সঙ্গে চিত্ের সম্বন্ধ 
পচিতের মল, দর্পণের উপরে মলা পড়িয়া! থাকিলে যেমন 
এব গ্রতিবিশ্ব পড়িবার ব্যাঘাত জন্মায, তদ্রুপ আমা- 
'গরূপ মলাঁয় মলিন থাকিলে, তাহাতে পরমপ্রভু পরম্ী- 
এঁতের সম্পূর্ণ বাঘ।ত জন্মাইতে পারে-। এই রাগরূপ মল! 
্রিত হওয়া! আর বিবাগ উদ্দিত হওযাঁ একই কথা । এক্ষণে 
১1 বোধ হয় চিন্তাশীল ঈশ্ববানুগৃহীত জনগণের দুর্কোধ 
£ ক্রমশঃ 
























“ধম্ম তত ।' 
( পূর্বগ্রক।শিতের পর 1) 


বিশেষ ষে ধর্ম নিণীত হইয়াছে, তাহা ও ক্রদ্ষচ্য্য এবং 
তাহা দেখা যাঁউক । প্রথমে ভারতবধীয় বিশেষ ধশ্ম এই 
ও শৃত্র এই চারিজাতির দশবিধ সংস্কার অর্থাৎ বিবাহ, 
স্তোন্নয়ন, জাতকম্ম, পোঁষ্টিককর্, নামকরণ, অন্নাশন, 
দাতির প্রেভেদ এই যে, উপনয়ন ব্যতীত উক্ত নববিধ 
জাতির বেদমন্ত্র পাঠে সম্পূর্ণ অনধিকার | কিন্তু 
ইত পারিবেক | ব্রাক্ষণের বিশেষ ধন্ম +__যজন, যাঁজন, 
ন্‌ গ্রৃতিগ্রহ, এতম্মধ্যে জন অর্থাৎ দেবার্চন1, প্রতিদিন 
ঘি সেবা, পিতৃশ্রাদ্ধ, তর্পণ এবং বলিবগ্ঠ এই পঞ্চমহা যজ্ঞ, 
যদ বলিয়া জানিয়ে, এতত্তিন্ন শ্রুতি, শ্থতি ও তশ্ববিহ্থিত 
'ভুনীত্িকারি কন্ম আছে। প্রজাপালন/ দান, বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, বিষয়ে অনাসক্ 
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চইয] ভোগ" কর! এধ্‌ পঞ্মহাযজ্জাদি নিতা ক্রিয়াদকল 
বিশেষ ধশ্ব বলিয়া জানিবে । পশুপালল, দান, যজ্, বদি 
* এবং কুশীদ (সদ) গ্রহণ ক।রযা ধণ প্রদান ও পঞ্চযজ্ঞ 
করণ এই সকল বৈশ্যের বিশেষ ধন্ম॥ বিপ্রসেব।, গনি 
বেতন গ্রহণ কবত কশ্ম করা এবং শিরকম্ম ও অমন্তক পর্থ 
সন্ধ্যা ও পূজা প্রভৃতি কম্ম কব! শূত্রদিগের বিশেষ ধন্ম। ম 
ধশ্মশাস্ত্রে উক্ত চারিবর্ণের বিশেষ ধম দি নিট আছে; ইহ 
কর জগ্য ও কতকগুলি পারলৌকিক উপকরেৰ জন্য 
ব্রাক্ষণ, ক্ষতিষ « ধৈষ্ত জাতিব ত্রক্ষচয্য বিহিত আছে 
নৈঠিক ও উপকুববাণ । উপনয়নানস্তর মরণ পধ্যস্ত ওপকু 
করাকে নৈষিক ব্রহ্মচারী বলে, ইহার ক্তব্য কম্ম এই ক্ে 
মাংস।।র বর্জিত হবিষা ভোজন এবং ভিন লন্ধ এব] 
ও গুরুর আজ্ঞঝযতী৩ কোশ কাধ্য না করা ইত্যাদি । 
ব্রা্মণজাতিরাই হইয়া থাকেন । আভিধ বৈশ্তঠণিগের না রি 
ঘটে না কারণ তাহরা বিষয়ভোগী, এ ধন্মে সম্পূর্ণ কঠো 
কুখ্বণস ত্রক্মভ৫রী। উদ্ধনধন্াখনস্তর কুকুলে বাঁ কষভ নৈচ্িি 
এর্জপ আচরণ ও নিষমিভক'ল অভ্ীত হইলে গুঞ্দর্ষিণাপ্র " 
ধম্ম আচরণ করিতে পারেন । এন্সণে গরত্রজা। ধন্ম বি 
যউক। অদ্ধবণঃক্ুম অতীত হইলে আটরথেব কাল আগ 
তাহাতে নিধম এই বে, গৃহস্থ ব্যক্তি যখন আপনাঁৰ দেহের চ 
কেশের পন্কতা এবং পৌভ্রের মুখবলোকন কাববেন, সেই 
কর। বিধেয়, তাহাতে নিজ পত্বা বর্তমান থাকিলে তাহাকে £ 
বাখিয়। কিবা ইচ্ছ|*কারলে সঙ্গে লইথা বনগমন করিবেন । মনু 
প্রথম হইতে সকল শ্রোকের তাতৎ্পথ্য এই যে, উন্সিষ দির শি গলি রা 
বাসন! রহিত হইলে স্মৃতবাং আব গৃহে বস করাই কর্ণ” ্া 
পূর্বক বন্ডফল ও কন্দমূলাদি ভক্ষণ করিয় ত্রহ্মচারীব ও 
বানপ্রস্তের প্রধান ধন্মই তপস্যা, তন্মধ্যে গ্রীম্মধইতে পঞ্চ 
আগ্র প্রহ্ছলিত করির! মস্তকের উপর দিনমণির ভাগ সঙ্ক 
জলে, বর্ধাকংলে জনাবৃত স্থানে থা।কয়া ঈশ্বরে আসি 






















ধারণ করিয়। পরমত্ত্রন্মে চিপ্ত ঢ বিলীন করাঁকে সন্যানদ 
কুটাটর, বহ্‌দক, হংসজটি, মুণ্ডী শিখী প্রভৃতি যে সকল 
তাহ! নকলই উদ্াসীনের আশ্রম, কিন্ত তাহ সন্যাসাশ্ঃ 

গণ ষাংসারিক বিষয় সকল পবিত্যাগ কারয়। ঈশ্বরের ধ্যান? 
করিয়া দেহাস্তে মুস্কিলাভ করেন্‌। 


সাহত্য-রতৃভাণ্তীর। 


মাসিক পত্রিকা । 


যতন করিলে রহ্ু সব্ধবত্রই খিলে, 
ক্ষৃতিএস্ড হই মোরা সুধু অবছেলে । 
জগত শিক্ষার স্থল, 
প্রতি অণু নীতি বল, 
বিবেকী নয়নে মাত্র করে গো প্রদান, 
মুড যারা অশ্রন্ধায় নাহি লভে জ্ঞনি | 
এট পাপা 
॥ম ভাগ । ] জশ্বিন, ১২০১ । ৰ ৬ষ্ঠ দংখা]। 


হন টি এ 





ভরত-বিলাপ। 
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ফকেধীতনয তবে উৎপাত ছিতে, 
নষি জননীব পদে লাগিল কাহতে । 
রী “কহগে। জননী একি 
টৎ.. যথাঁষ তথায় দেখি, 
ক্াযোধাঘফ অমঙ্গল কেন সর্কাঠা্, 
কে না ভাষে--যাছাবে কারণ নুধাইি। 


রি ২ 
'টািযোধ্যার পর্ধভাব নাহি কেন আর, 
নীরবে যেন গো খেলে শাকের পাথাষ 
নাহিক উত্সাহ লেশ, 
খ্বেন নিষ্কব এ দেশ-- 
বিষগুককা বির'জিছে «কন গো হেথা, 
ক্ষেনগে! ভেরি] মেষ প্রজার পলা? 


সাঁহিত্য-রত্-ভাগ্ডার ।' 


১৬ 


পূর্ব্বের উত্সব নৃত্য বিবিধ বাজনা, 
অযোধ্যায় ক'ই সব কেন মা শুনিম, । 
বলগো মা বল বল, 
সন্দেহে ,চিত্ত বিহ্বল, 
কেন রাজপথে মাগো নাহি চলে লোক" 
কোথা অযোধ্যায় আজি পূর্বের পুলক ! 
৪ 


দৃষ্টিস্খপ্রদ এর চারু দৃশ্ঠ যত, 

কহগো কেন না হেরি কোথা গেল মাত*? 
কেন মা সিংকতভোরণে, 
বাছ্ধ না শুনি শ্রবণে, 

কেন বন্দিগণ মুখে নাহি স্ততিগনি 

কি লাগি নীরব সব সবে অআ্রিয়মান! 


৫ 


হিমশীখত্ব-সদ্বশ রাজেন্দ্র প্রাসাদে, 
উন্নত ও ধ্বজদণ্ড মনোহর ছাদে, 
কেন শ্রীবিহীন রয, 
পতাক। ন| শোঁভে তায়, 
কেন বনে নাহি হেরি প্রহরীর দল, 
কেন এ কোশল রাজ্য হেন বিশৃঙ্খল । 
৬ 


র্যযবংশ অংশুমালী জনক কোথায়, 
কহ মাতা কেন তারে না দেখি হেথার । 
ক্ষণমাত্র যেই জন, 
তোম। ছাড়া! নাহি রন, 
কেন তারে কক্ষে আজি চক্ষে নাহি হেরি, 
ইহাব কারণ মাত কহ ত্বরা করি। 
৭ 
বিষাদ নিরাশ ভঃখ প্রতিমুখে মাখা, 
ক কেন কার আস্যে মাহি হাস্যলেখ। £ 
সবে যেন মনস্তাপে, 
আধোধ্যায় কাল যাঁপে, 
নিশামণি-হীন নিশা যেমন দেখায়, ৃ 
তেমনি কেন মা আজি হেরি অযোধ্যার্প | 


সাহিত্য-রতু-ভাতগাঁর | 


ঢা 
শুনি ভরতের বাণী, কৈকেয়ী তখন, 
চাহি পুভ্রপানে ধীরে কহিল বচন। 
পুরপ্রবেশের কালে, 
অযোধায যা দেখিলে, 
ইহলোক তাজি স্বর্গে গেছেন রাজন্‌ 
এ হেন শ্রীহীন পুবী বৎ্স। সে কারথ। 
৯ 


জনকবিয়োগবার্তী-অশনির ঘাঁতে,- 
ভেদিল ভরত-চিত দাকণ আঘাতে! 
পড়িল! পুথিকী পরে, 
আনি শোক জ্ঞান হরে, 
কতক্ষণ পরে সংজ্ঞ।! হইল সঞ্চার, 
হাহাকার রূবে কাদি কহিলা কুমার ॥ 
ও রর 
“কি কহিলে জননীগে। জনকবিহীন, 
আজি মোরা.তাই পুরী এহেন শ্রীহীন 
হাঁ পিতা, হী স্নেহময়, 
পুজের প্রীতিরালয়, 
কোথায় কোথায় তুমি করিলে গমন, 
আর কি ভরতে নাহি দিবে দরশন ? 
3 


রঘুকুলরবি ! আর মধুময় ভাষে, 
পুনঃ কি কবেনা কথা পুল পরিতোষে £ 
আর কি যতনে ডাকি, 
সন্সেহে কোঁড়েতে রাখি, 
অপত্য-বৎসলভাব দেখাবেন! কু, 
কোথ। তুমি কহ পিতা, অযোধ্যার প্রভূ ॥ 
১২ - 
অযোধ্যার দ্রিনমণি নৃমণি আপনি, 
অকালে অন্ভতপমনে অমার রজনী; 
দেখ আদি অযে!ধ্যায়, 
দীপ্তিহীন তমোময়,। * 
লিপ্ত শোক কালিমায় বদন সবার, 
দেখ লোকে শোকে কত করে হাহাকার ॥ 


সাহিতা-রত্ব-ভাগার । 
১৩ 


হে বাজেন্দ্র' বাজধানী দেখ একবার, 
তোমা বিনে দিনে পুবী হয়েছে আধার £ 
তপন উজল করে, 
এরে উজলিতে নাবে, 
শ্বশান ভীষণভাবে করিছে বিরাজ, 
গভীর নীরব পুরী হের মহারাজ । 
৮৪ 
চিরানন্দময় পিতা তোমার এ পুব, 
নৃত্তগীত বাদ্যামোদে মন মুগ্ধকারী। 
বীণ। ভেরী তধ্যনাদে 
সদত গগণ ভেদে, 
এবে শিরানন্দ হেন খেলিতেছে তায়, 
জনশৃন্য যেন ইহা অরদ্যের প্রা । 
» 


ভুবন বিখ্যাত তুমি এজার বৎ্সল, 
গ্রজাহিত মূলমন্ত্র তোমাৰ কেবল: 
পরম দষালু তুমি, 
ওগে। অধোঁধা।ব স্বামী, 
তবে কেন নীববেতে রষেছ এখন, 
কাদে গুজা বাজছে ঈদে না কব দশন। 
১৬ 
অযোধ্যার আর্তনাদ শোক কোলাহল, 
শুন পিতা একবার, হে গ্রজাবৎ্সল ! 
তোম। তরে কাঁদে সবে, 
কথা কিগে! নাহি কবে, 
গ্রজাতুঃখে ছুঃথী তুমি হইতে বর্বথা 
কেন তবে নীববেতে ? নাহি পাও ব্যথ! ? 
ক] 


ভাথবা কহিব কিবা নিদ্দয় হৃদয় 

নহ ভুমি--নাহি তুমি, শব এই কায়; 
ছুবৃত্ত কালশাসনে, 
হরিয়াছে তৰ প্রাণে, 

জড়দেহ প্রাণহীন কে, কহিবে কথা, 


_আ্ঞই প্রজা, পুত্র কীদে নাহি পাও ব্যথা 


সাহিত্য-রদ্র-ভাগ্ডার | ৮৫ 


শা 


অঙ্কো, অসন্ যাতনা, হৃদয় বিয়ে, 
কোথা পিতা ত্যাজে গেলে আমা সবাকারে ? 
নন্দিগ্রাম হতে যবে 
আসি, ভাবিলাম ভবে-- 
তাগ্রে করিব তোমার চরণ বন্দন, 
স্েত সম্তাষণে ভতব-যুড়াব জীবন 
১৯ 


হাঁয়গে। ্পনে আমি ভাবিনি তখন, 
করিতে হইবে তোমা শব দবশন 
হাঁ পিতা কোথায় গেলে, 
একবার পুল বলে, 
ভাঁক--রাঁখগেো জনক বচন আমার, 
এ ভিম্মা ভরত চায়, চাহ একবার । 
২৯ 
বুক্ষ যথা পক্ষযাদির আশ্রয় আগার, 
তেমতি ছিলেগেো! তুমি আম সবাকার 
হারায়ে পিতা তোময়ি, 
এবে মোবা নিরাশ্রয়, 
আর কার ল্লেহছাঁয়ে জুড়ীব জীবন, 
কে আর বাৎ্সলো মোরে, করিবে পোষণ? 


১ 


ভীত হ'লে কার কাছে লইব শ্মারণ 
পেলে দুঃখ কার কাছে কবি নিবেদন? 
তোমার বিখোগ হেরে, 
শৃন্ত দেখি চর[চিবে, 
বিশ্ব বিষ বোঁধ হয়, বল কোথা যাই, 
কহ পিতা কোথা তোমা দরশন পাই ! 
২২ 
বড় সাধ, ছিল মনে ওগো নবমণি, 
যতনে সেবিব তব চরণ ছুখানি । 
বৃদ্ধ যবে হবে তুমি, 
ওগে! অযোধ্যার স্বামী 
সফল করিব দেছ, চরণ সেবায়, 
নিয়ত থাকিব রত .তৰ শুঙ্রবায়। 


৮৬ সাহিত্য-রত্ু-ভাগার । 


২৩ 
প্রদাশিতে বিল্বন্থুখ তোম। অকপটে, 
আজ্ঞ,বহ অঙ্গরহঃ রহিব নিকটে । 
সে আশা রিল মনে, 
যেন বিলান স্বপনে, 
অকালে হরিল কাল তোমার জীবন, 
চ'লে গেলে, মর্তা ভাগি অযোধ্যাজীবন ! কমশ্‌ঃ ॥ 


আর্যবীর- হরপাল | 
( পুর্বপ্রক!শিতেব পব |) 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 
কেও বর্ষীয়ান ব্যবসায়ী বেশে? 
প্রশান্ত মূরতি, প্ররূতি গম্ভীর, 
সরল স্বভাবে সবারে সন্তোষে, 
বাক্য স্ধাময় স্বভাব সুধীর | 


পথিকত্রয় পুরঞ্জন পাস্থশীলার দ্বারদেশে উপস্থিত হইবামাত্র, পাস্থশীলার 
ঘারে অবস্থিত একজন কিন্কর দ্রতপদে পাস্ছশ।লার অধিশ্বামীকে নবপাস্থ- 
সমাগম সংবাদ দিল । ক্ষণপবেই তাহারা দেখিলেন, একজন স্কুল, লঙ্বোদর 
মহারাষ্রজাতীয় পুকুষ তীহাঁদের সম্মুখে উপনীত । ইনিই পুরঞ্জন পাস্থশালার 
মধিশ্বামী, নাম ভাওর।জি। ভাঁগুরাজী অতি বিনয়ী, বিনয় যে লোক বশীভূত 
করণের একটি প্রধান উপকরণ, ভাওরাজির তাহা অবিদিত ছিল ন1; সেইজন্য 
কোন নব আগত পাস্থকে দেখিপেই এই সুন্দর উপকরণটি তিনি আগে 
ডালি দ্বিতে ক্রটি করিতেন না। গ্রক্ষণে পথিকত্রয়কে দেখিবামাত্র প্রসারিত 
বাছ ঘার] সম্মান প্রদর্শন করিতে করিতে তিনি কহিলেন, “আন্মুন আস্মুন, 
আপনাদিগকে দেখিয়া! বোধ হইতেছে,আপনার] বছদূর হইতে আসিতেছেন ৮, 

ভাগওয়াজি পথিকিগকে এইমাত্র বলিয়া পরে সহচর বালক কিন্করকে 
সন্ধোধন করিয়া কহিলেন, “শীউরাম, শীল শীন্র এই অশ্বগুলিকে যথাস্থানে, 
রাখিয়া ভূণজল দাও ।* 
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আদেশমাত্র কি্কর শীউরাম অশ্বের তত্বাবধারণে নিষুক্ত হইল। ভাও- 
স্সজি তখন “আপনারা আন্মুন” এই বলিয়া আমাদিগের পরিচিত পথিকত্রয় 
তন, কুশল ও কামিনীকে লইয়। পাস্থনিবাসের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইল । 

স্ুজনসিংহ পাস্থনিবাসের অভ্যন্থরে প্রবেশ করিষা ইতস্ততঃ দৃষ্টিক্ষেপে 
অবিলম্বে জানিতে পারিলেন, পাস্থশীলাটি এক বিস্তত দ্বিতল প্রাসাদ । তাহা 
নিম্নে উচ্চে সারি সারি অগণ্তি গৃহমালায় পরিপূর্ণ। নিক্নতলে যে প্রকোষ্ঠে 
এক্ষণে তাহারা উপনীত, তাহা একটি স্ুবৃহত্ কক্ষ ব। দালান; ইহাবই এক 
পার্থখে নানাবিধ দ্রব্যে সক্ক্রিত একটি দোঁকান, মোকানের মধ্যস্থলে একখানি 
অদ্ধজীর্ণ কাষ্ঠাসন শোভা পাইতেছে। এই অপূর্ব আসনখানিই আ্ন্দিগের 
ভাওরাজি সাজিহানের ময়ুবাসন,ইহাঁর উপরে উপবিষ্ট হইয়াই তিনি পাঞ্ছনিবাসে 
রাজত্ব করিয়া থাকেন । দোকানের সন্মথবত্তী বিজ্.ত দালান গালিচা, সতরধিং 
কাষ্ঠাসন প্রভৃতি নানাবিধ বিশ্বামোপ যোগী দ্রব্য পরিপূর্ণ । 

স্জনপিংহ দেখিবামাত্র বুঝিলেন, এ কক্ষটি জনসাধারণেব সমাগম ও 
বিশ্রামস্থান, কেননা তিনি দেখিলেন, এ কক্ষটি মহারা্ব, রাজপুত, তাতার 
মুন্লমীন প্রভৃতি নানাঁজাতীয় জনতার পবিপুর্ণ। 

কক্ষটী এইরূপ বহুজনাকীর্ণ দেখিয়। এস্থানে একটি কুলমহিলাকে অবস্থান 
করিতে দেওয়া অবমানজনক বোঁধে তি'ন ভাগুরাজিকে কফিলেন, “আমাদের 
এই স্বীলোকটিকে একটি নির্জন স্বতন্ত্র গু্ দিতে হইবে । এ স্থান ইহার 
থাকিবার উপযুক্ত নহে ।” 

স্জনসিংহের বাক্যে ভাওরাঁজি উত্তর করিল, “গৃহের অভাব কি মহাশয়, 
আপনি একটি স্বতন্ত্র গৃহের কথা কি বলিতেছেন, আপন,দের প্রত্যেককে 
এক একটি স্বতন্ত্র গৃহ দিতে পারি |” 

স্ুজনসিংহ প্রত্যুত্তরে কহিলেন, আমাদিগেকরও্ তাহাই আবপ্তক, অগ্রে 
তুমি ইহাকে একটি স্বতন্ত্র গৃহ প্রনাম কর, আর আমাদিগের জন্য ছুইটি স্বতন্ত্র 
গৃহ প্রস্থত করিয়। রাখ, তাহাতেই আমর] অবস্থান করিব; আপাতত আমর 
কিছুক্ষণ এইস্থানে বিশ্রাম করি ।” 

এ ভাওরাজি “যথ। ইচ্ছ?” এই বলিয়। স্বজন সিংহের বাক্য পালন কাঁরতে 

কামিনীকে সঙ্গে লইয়া! পাগুনিবঃসের জনতায় অদুশ্য হইয়| গেল। 

এই সময় কুশলসিংহ ও স্থজনসিংহ উভয়ে নিকটস্থ একখানি কাষ্ঠাসনে 
উপবিষ্ট হইয়! শ্রান্তিদূর করিতে লাগি্লন। বিশ্রামে নীরবে কিছুক্ষণ 'সতি- 
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বাহত হইলে কুশলপিংহ সুজনসিংহকে কহিলেন, “মহাশয় ! ম্মরণ হইতেছে, 
আপনি না বলিলেন, কৈবল্যপুর আপনার জন্স্থান, তবে কৈবল্যপুরে আসিয়! 
একেবারে স্বভবনে না গমণ করিব পাঞ্ছনিবাসে অবস্থান করিতে চাহিতে- 
ছেন কেন?” 

স্ুজনসিংহ প্রত্যুন্তরে কহিলেন, “পথশ্রান্তে ক্লান্তি বোধ হওয়ায় আর 
কৈবল্যপুব উত্তর প্রান্তে আমার বাসস্থান, এস্থান হইতে বহুদুরবন্তী বলিয়া 
অদ্য এই স্থানেই অবস্থান করিতে মানস করিয়াছি, কল্য কৈবল্যনাথকে দর্শন 
করিয়। তবে স্বগৃহে গমন করিব ।" | 

-হ এসে পাস্থনিবাসের অধিস্বামী ভাঁগরাজি গ্ভ্যাবর্ভন করিয়া কহিল, 
“শব, আপনাদিগের সঙ্গিনী কামিনীকে দ্বিতলে একটা উত্তম গৃহে রাখিযা 
আসিয়াছ, আপনাদিগের উভয়ের জন্য তৎপার্থে দুইটি পুথক গৃহ স।জ্জত কর! 
হইয়াছে; আনুন, আপনাদিগকে তথার লইয়া বাই ।” 

পাস্থনিবাপের অধিস্বামী ভাঁওরাজি এই বলিয়া নীরব হইতে না হইতে 
একটি ক্ষুদ্র কাষ্টিপিস্থৃক কক্ষে লইয়া একজন বৃদ্ধ শ্বস্রুধারী মারওয়ারী পাস্থ- 
শালার সাধারণ বিশ্রামাগাবে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিবমান্র পূর্ব 
পরিচিতের হাঁস্যে ভাওরাজির ওঠ বিকদিত হইল । আগন্তক যে ভাওরাজিব্র 
অপরিচিত নে, তাহ! আর ভাগরাজির হাস্যে কাহারও অবিদিত রহিল ন]। 
ভাওরাজি আগন্তক বধীয়ান্কে দেখিয়। কহিল, “আরে এমে। উধ|মূল্‌, অনেক 
দিনের পর যে।” 

আধ্যায়িকার অনুরোধে পাঠকবৃন্দের কথক্ৎ কৌতুহল তৃপ্তির জন্ঠ 
স্থলে অমবা আগন্তকের যথাশ্রুত পরিচয় দিতে অগ্রসর হইলাম । আগন্ত' 
কের নাষ উদ্ধবমল, চলিতভামার সাধারণে ইহাকে উধাঁনল বলিয়াই ডাকে । 
উদ্ধবমল একজন মারওয়ারী বণিক বলিয়া দেবগিরির পর্ধত্রই পরিচিত। তাহার 
এই পরিচয় প্ররুত কি না,তাহা পাঠকেরা ক্রমে জানিতে পারিবেন । এক দেশ 
জাত দ্রব্য অপর দেশে বিক্রয়ই তাহার ব্যবসা । হীরক স্বর্ণরৌপ্য প্রভৃতি নানা- 
বিধ কৃমতীয় প্রস্তর, ধাতু বিক্রয়ই তাহার একমাত্র জীবিকার উপায়। অনেকে 
বলে তিনি সময়ে সময়ে অন্্র বিক্রয় করিয়া থাকেন ।তাহার কক্ষে যে ক্ষুদ্র কান্ঠ 
সিদ্ধৃকটি দৃষ্ট হইভেছে,উহা। নানাবিধ কৃমতীয় পণ্যদ্রত্যে পূর্ণ। তাহার দীর্ঘ অবস্ 
রক্ষিত শুত্রকেশ--আবক্ষলম্থিত শ্বেতশ্শ্রু দেখিলে তাহার ঘয়ঃরম বোধ হুয় 
ছবিষষ্টি বলর অতীত হইয়াছে। কিন্তু তাহার দেহ একপ নুদৃঢ়সগঠিত যুবকের 
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জঅধয়ববিশিষ্ট যে, যদি তাহা শ্বেতশ্মশ্রকেশ না থাকিত, ভাঁহ! হইলে তাহাকে 
ফেখিয়া লোকের যুবা বলি ভ্রম হইত। অনেকে অন্ুমান করে, উধাধল্‌ 
অদ্যাবধি অবিবাহিত; সংনাহচিন্তা মনমোভঙ্গ জনিত তপ প্রাপ্ত হন নাষট। 
সেইজন্তই হউক বা যুবাঁজনন্ুলভ অত্যাচারে কখন স্বাস্থাকে বিচলিত করেন 
নাই বলিয়াই হউক তাহার দেহ যুবাব ন্াষ সৌষ্বপম্পন্ন রহিরাছে। কেবল 
কলের অপ্রতিহত স্বভাবে--দ্বভাঁবে কৃপ্ধ কেশ শ্েতভাব ধাঁবণ করিয়াছে। 
তা্কার কেশ যারঙ্ধারি বণিকের ন্যায়, মন্ত,ক একটী লোহিতবন্জ উষ্তীষ, গাত্রে 
আজানুলশ্বিত অঙ্গরাখা, শন্ধে একথানি উত্তবীয়, পরিধেয় হিঙ্দম্থানী ধরণের 
একটি আট! পায়জামা, পদে তাৎকালিক হিন্দুদ্ানী ধরণের চন্মপ দিককোর্ধি 
আমর! যে সময়েব উপন্যাস লিখিতে প্রবুভত হইয়াছি, তত্কাঁলে একদল 
ভ্রমণকাঁরী বণিক দেশে দেশে বাণিজ্য করিয়া বেড়াইভ। ভৎ্কালে তাহা- 
দিগের নাম সাধাবণেব নিকট “পধ্যটক বণিক” বলিয়া প্রচলিত ছিল 1 
ঘমাদগের আঁখাফিকায় পরিচিত এই উদ্ধবমল সেই দলেরই একজন । 
অনেকে বলে উদ্ধবমল কোন এক নগবেবর ধনবান বণিকের পুজ, কিন্ত ক্ষণে 
কক্রী গ্রহের চকে পড়িয়া! পৈতৃক সম্প্রত্তি হুরাইযাছেন । তাই জাজ তি।ম দেশে 
দেশে সামান্য পধাটক বণিকবেশে বাণিজ্য করিরী জীবিকা নির্বাহ করেন । 
এরূপ লোক প্রবাদ ঘে, অসতা, তাক? নভে । বাস্তবিকই উদ্ধবমল যে, একজন 
ধনবান্‌ সন্ত্াস্ত ভদ্র বংশীয়, তাহা তাহাব বচন, ভাষণ স্বভাবাদশে প্রতি- 
ফলিত দেখিতে পাওয়া ষায়। উদ্ধবমল অতি মধুরভাবী, এইজন্য সকলেই 
তাহাকে ভালব।দসিত। তিনি যদিও বৃদ্ধ, তত্র'চ ভাহার স্বতি এত প্রথর যে, 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে ভারতের তাৎ্কালিক সকল নগরের সামাজিক 
রীতি নীতি, ইতিহাসিক ঘটনার আনুপূর্ব্ণিক বিবরণ তাহার নিকট পাওয়া 
যাইতে পাঁরিত। বয়পদোষে কিছুই তাঁহার বিশ্মৃতি সলিলে বিলুপ্ত হয় নাই। 
উদ্ধবমলের শ্বভাব এমনি একটি অসাধারণ গভীর্য। ও বহুদর্শিতাঁপরিচায়ক 
ভাষ পর্ণ যে, তিনি কথ] কহিলে স্থির হইয়া শ্রবণ না কবিয়। কেহ তাহার 
বাক্যে বাধা দিতে পারিত না ব। ইচ্ছ! করিয়। বাঁধাদান করিত না । 
৪ তিনি পাস্থনিবাসের সাধারণ বিশ্রামকক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র তরস্থ 
জনতার অধিকাঁশ লোকই উধামল উধামল বলিতে বলিতে তাহার চতুপ্দিক 
বেইটন করিল। তিনি দক্ধলকে যথোচিত সাদর সভভাষণ করিয়া যেখানে 
আমাদিগের স্থজন্সিংহ গু কুশলপিংহ উপবিষ্ট ছিলেন, সেই স্থানে একখানি 
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কাষ্ঠাপনে উপবেশন করিলেন । পাগ্থনবাসের অধিস্বামী ভওরাজির বাকেন 
স্থজনসিংহ জানিতে পাবিলেন যে, উধামল দেবগিরি ও ভারতের তাঙকালিক 
অধিক+ংশ সমুদ্ধিশালী জনপদেধ পরিচিত, আর তাহার বছুদেশ দশনের 
ভিড্ভত1! আঁছে। তিনি বহুদেশের ইতিভাসজ্ঞক, এতদ্বাতীত তিনি নদাশয় ও 
দরয়াবান এবং পরোপকারী : একারণে সকলেই তাহাকে ভালবাসে । 

“তবে উধামল ! কৈবৃলাপুরে কি এইমাতি আল। হচ্ছে?" জনতাঁর মধ্য 
হইতে এক ব্যক্তি অগ্রনর হইয়। উদ্ধবমলকে এই প্রশ্ন করিল । 

উদ্ধব উত্তর কবিলেন, “£1+-এইমাত্র এখানে আমার আঁসা।” 

++ -"রী পুনরায় কহিল, “তবে বোধ হয় এবাৰ আমব1 ছুই চারিদিন 
আপনা সদ পাইব | অনেক দিনের পর দেখা, এবার আমাদিগকে হই 
একটি ভাল উপগ্ঠান বলিতে হইবে 1” পাঁটিক 1 উধামল নবরসপূর্ণ উপন্যাস 
বলিয়া মানবচিন্ত রঞ্জনে বিশেষ পটু; সেইজন্ই প্রশ্নকারী তাঙাকে এইরূপ 
অনুরোধ করিল । 

উদ্ধব মেন অপ্রতিভ হছইলেন- কিছু তঃথিত হুঈলেন-_পরক্ষণেই গভীব- 
প্রকৃতি উদ্ধব দে ভাব গোপন করিয়া বলিলেন, “সেজন্ঠ তুঃখিত না হও ইহাই 
আমার অনুরোধ, কারণ এবারে তোমাদের এ অভিলাষ পূরণ করিতে 
পারিলাম ন1। কোন বিশেষ কার্যযান্থরোধে কলাই আমাকে কৈবলাপুর 
ছড়ির! যাইতে হইবে, এখাঁনে কেবল কলা প্রাতকাল পর্যন্ত অবস্থান করিব । 
যে ছুই চারি পণ্য দ্রবা আছে, তাহা যদ্দি কল্য প্রাতঃকাঁলে বিক্রয় করিতে 
পারি, সেইজন্ত প্রাতে প্রহবকাল মাত্র অপেক্ষ। করিয়া দেখিব ।” 

উদ্ধবের কথণ শুনিয়! ভাঁরাজি কহিল, “কলা প্রাতঃকাল !” কল্য প্রাতে 
যে আপনার কোঁন পণ্যদ্রব্য বিজয় হয়, তাহ ত বোধ হয় ন11” 

উদ্ধব কহিলেন, “কেন ?” 

ভাওরাজি প্রতাত্তরে কহিল, কল্য প্রাতঃকালে কৈবলাপুর্বাদী বালক 
হইতে বৃদ্ধ পধ্যন্ত কেহই গৃহে থাকিবে না; সকলেই ঠাকুররাজ ধূর্ভ টী 
পাস্থ-প্রাসাদের সম্মথবভী প্রান্তরে উপস্থিত হইবে |” 

্ুজননিংহ পাস্থনিবাসের অধিশ্বমীর বাক্য শ্রবণে কহিলেন, “কেন ? 
কৈধলাপুর প্রান্তরে কাল কোন মেলাধিবেশন হইবে নাকি?” 

জনতার মধ্য হইতে এক ব্যক্তি কহিল, “মেলা? হাঁ এক রকম মেলা 
বটে, লে!মহর্ষণ মেলা--ছুঃখদৃষ্তের মেল ?” 
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বিদ্ময়ে স্বজনসিংহ কহিলেন, “সে কিরূপ ৪” 

পাস্থনিবাসের স্বামী উত্তর কবিল, “জীবন্ত মানবকে বাত্রম্মুখে দান এক- 
রূপ লোমইঞ্ণ মেলা নহে ত আর কি?” 

চমকিষা তদুতরে সজুজনসিংহ কহিলেন, “কারণ |" 

জনতার মধ্য হইতে এক ব্যর্জি বলিব! উঠিল, “সামস্তরাজ ধূর্ভটাপাস্থের 
আদেশ ।” 

.স্ুজনসিংহ কহিলেন, “্যাহাব উপর এন্সূপ নিদারুণ দণ্ডাক্ঞা হইয়াছে, 
তাহার অপরাধ কি, নে বান্তি কে ?? 

পাস্থশালার অধিন্বামী কহিলেন, “তাহাব নাম মধুজি 1” 

“মধুজি” এই বাকাটী পান্থশিবাসের অধিশ্বামীর মুখ হইতে উচ্চারিত 
হইবামা স্লজনসিংহ চমকযা উঠিলেন এবং ক্ষণপরে ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাস। 
করিলেন, “মধুজি ?” 

পান্থনিবাসের অধিন্সামী উত্তর কবিলেন, "হা মধুজি ।” 

স্ুজননিংহ পূর্ববাপেক্ষা বর্ধিত আগ্রনে আবার জিজ্ঞাসা! করিলেন, “মধুজি 
কি কৈবলাপুরবাপী কেন হিন্দু ?” 

পান্থশিবাসের অধিশ্বামী উত্তব কবিল, “মধু্ি হিন্দু নহে, একজন জৈন. 
যুবক, পূর্ব্বে কৈবলাপুবেই তাহার বাম ছিল বটে, কিন্তু এক্ষণে দে কৈবল্য- 
পুরে বাস করে না।” 

এই বাক্যে স্থুজননিংহেব পূর্বপ্রকাশিত আগ্রহ € উৎ্কািত ভাব কথপ্চিৎ, 
গ্রশমিত হইল-_যেন তীর মন হইতে পাস্থনিকাস স্বামীর বাক্য কোন 
গুরুতর সনেহ অপসারিত করিল; এইঈবাব তিনি পান্থনিবাসের অধিস্বামীর 
মুখের দিকে চাহিয়। স্থিরভাবে কহিলেন, “মধুজির অপরাধ কি ?” 

ভাঁওরাজি এই বাক্যে ত্রস্তভাবে চতুদ্দিক্‌ নিরীক্ষণ করিয় অনুচ্চস্বরে 
কহিল, “মধুজি, কৈবলাপুরের কতকগুলি যুবককে অস্ত্র বিতরণ করিয়াছিল 
এবং বিতরণকালে তাহাদিগকে কহিয়াছিল, “এই সকল অস্ত্র ব্যবহারের সময় 
অতি শীঘ্রই তোমাদিগেব নিকট আসিবে ।” মুসলমান তাতার কোতোয়ালির 
ক্লোক-_পত্রাট আলাউদ্দিনেৰ গুপ্তচর, মধুজির এই কার্ষ্যে তাহাকে কৈবল্য- 
পুর প্রজার অভ্যন্তরে বিদ্রোহবীজ বপনকারী* অশান্তির উৎপাদক বলিয়া 
সন্দেহ করিল। তৎক্ষণাৎ মধুজি ধ্বত হইল, বিচারার্থ ঠাকুরয়াজ র্টা- 
পাস্ছেরর নিকট ভাঁহাকে উপস্থিত কর! হন্স । বিচারকাঁলে তাতার কোতোরলে 
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সমসউদ্দীন, তাহাঁটে হরপাল দলভুক্ত ও আলাউদ্দীন শাসনবিরোধী বলিয়! 
তাহার নামে অভিযোগ উপস্থিত করে । শুনিলাম, অভিযোগকালে সে না কি 
কুর্ঠিত ন। হইয়া! মুক্তকঠে আপনাকে হরপালদলভূক্ত বলিয়া স্বীকার করি- 
য়াছে$ কেবল স্বীকার নহে, হরপালের দলে মিশিয়া সে আপনাকে ভাগ্য- 
বান ও কর্তব্যকন্ম্ের সাধক বলিতে ভীত হয় নাই ।” ক্রমশঃ ॥ 


রি 
ধর্মতত্ত্ব? 
( পূর্বপ্রকাশিতের পর 1) 

পর্মতত্তের আশমগত বিভাগ নির্দেশ করিয়া এক্ষণে আমরা সম্প্রদায়গত্ত 
বহুবিধ নবগ্রচারিত শাখা ধশ্বের বিষয় বলিতে অগ্রনর হইলাম । ধন্মপ্রশ্ 
ভাঞঙতবন কখনই ধন্মপ্রসবে কুিভ। নঙগে 5 সৃষ্টির গ্রান্কাল হইতে বর্তমীন 
কালাবধি আ্যবর্ডে যে যে ধর্টের অভ্যুদয় হইয়াছে, তাহার অত্রান্ত বিস্তুত 
তালিকা বা সংখা! নির্ধাচন কর] কাহারই সাধায়ত্ব নহে । এই শাকা 
বৌদ্ধের জন্ম হইতে বৌদ্ধ ধন্মের অভ্যুদযে যখন আসমুদ্র মধা আসিয়া পর্ষা 
মহান্‌ আসিয়! ভূথণ্ড ধন্মান্দে!লনে আন্দোলিত হইয়াছিল, বেদের সুগভীর 
নৈতিক ভাব রঞ্রিত হিন্দুধশ্মের সু সুপঞ্রোথিত ধন্থভিত্তিও যখন প্রকম্পিত 
হইয়াছিল, তখন আধ্যাবর্তে ধন্মের জীবনকালে একটি নবষুগের অবতারণঃ 
হয়, সেই সময়ে যি সন্করসদৃশ জ্ঞানীপ্রবর শঙ্করাচার্ধ্য জন্মগ্রহণ করিয়া বৌদ্ধ- 
ধন্বের গ্রাবল প্রবাহের বাধা প্রদান না করিতেন, তাহা হইলে কে বলিতে 
পারে সে দুস্তর তরঙ্গে আর্ধ্যধন্ম তিত্তি উৎ্পাটিত হইত কি না? সেই সময়ে 
দিগ্থিজয়ী শঙ্করাচার্যোর মহ্ছোদ্যমেই কেবল বেদের গৌরব রক্ষা ও হিন্দুধর্ের 
জবিচলিত ভ্ভিবিস্বাসের সংস্কার সাধিত হইয়াছে । সংস্কার সাধিত হইয়াছে 
বটে, কিন্ত কোন নগরে গ্রবল বন্য! প্রবেশ করিলে যেরূপ একেবারে জল- 
প্রবাহ নিক্ষাশিত না হইয়। কোন কোন নিয়তল ভূমিতে আংশিক প্রাবন 
থাকিয়। যায়, সেইরূপ বৌদ্ধধন্ম প্লাবন ভারত হইতে নিষাশিত হইবার পূর্বের্ব 
ইহার সহিত কভক অবিশ্বাস আ্োত ভারতে রাধিয়। গিয়াছিল। তাহা কেবল 
ষ্রবুদ্ধি, বেদবিজ্ঞান বোধে অক্ষম, নীচহৃদয়ে মাত্র) সেই অবিশ্বান আোত 
 হুইতেই শাঁখাধর্শের কৃষ্টি হয়। শাখাধন্ম বছবিধ। বধা”-আউল, বাউল, 
সাই, ঢু্টি ই্যাদি অদ্যাপিও ইহাদিগেক গুতিপন্ভি ভারত ও বঙ্গের অনেক 


সাহিত্য-রত্ব-ভাগ্ডার । ১৩ 


প্লে দুই হয়। ইহাদিগের সম্প্রদায়গত আচার ব্যবহার রীতি নীতি বিষয় 
বেদগ্রাহন নহে বলিয়! আমর এস্থানে সেই সকল বিবরণ বর্ণন করিতে ক্ষান্ত 
রহিলাম। &ইহাঁদিগের মধ্যে আচার ন্থুকরতা ও কল্পনার আধিপতাই প্রৰল 
ভাবে দৃষ্ট হয়; ইহা! এক একটি মানবকপোলকরিত বলিয়! বোধ হয়। ইহা- 
দিগের প্রাধান্ত নির্বোধ নিরক্ষর জাতির অভ্যন্তরেই দেখ] যায়। 

এক্ষণে আমর] নির্বাণেব প্রকৃত সোপান ম্বরূপ যে ষোগধশ্ন তদ্িষয় 
কিঞ্চিৎ বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলাম। দার্শনিকশ্রেষ্ঠ পতঙ্জলী তদীয় যোগস্থৃত্রের 
দ্বিতীয় স্থত্রে ফোগব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, “যোগশ্চিতবুত্ত নিকোধ?, চিত্ত বৃত্তি 
নিবোধের নামই যোগ ইহাই তাহার অর্থ। চিত্কে বৃত্তিশূন্য কৰা" বস্তের 
নির্বাণ সাধন । চিত্তস্ববূপ যে জীব ইহাতেই তাঁহার নির্দাণ হয়, ইহাবই 
নাম নির্ববাণ মুক্তি । ইহ] নুসিদ্ধ করিতে হইলে আষ্টা্গ যোগ সাধন করিতে 
হয় $ তাহ।কি কি ? যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, 
সমাধি এই অভবিধ । এই অভবিধ কোগীক্গে ফিনি নিছ্ধিল'ত ফরেন) তিনিই 
আম্মার পরমোৎ্কর্ধ সাধনে সক্ষম হইবেন ; তিনি বিশ্বকারণ ত্রহ্গসারূপ্য লাত 
করিয়! অমৃতানন্দ রসসস্তোগে অমর হইবেন । 





বিবেক চড়ামণি। 


( পূর্বপ্রকাশিতের পর ।) 


ত 
বিরজ্য বিষয় ব্রাতাদ্দোষদৃষ্ট্যা মুহুমুহঃ | 
স্বলক্ষে নিয়তাঁবস্থা মনসঃ শম উচ্যতে ॥২২ 
বঙ্গানুবাদ । ম্বীয় লক্ষে যে মনের নিয়ত অবস্থান, তাহাকেই “শম” 
বলিয়! শান্ত্কারের। নির্দেশ করিয়াছেন । 
ব্যাখ্যা । যাবতীয় ভোগ্য পদার্থের দোষ দর্শন করিয়া! বিষয় বাসন! 
ত্যাগপূর্রবক যে মনকে অবিচলিত ভাবে আম্মাতে নিযুক্ত রাখা তাহাকেই শম 
কহে। পুজ্যপারদদ আচাধ্যদেব তাহার অপরোখ্যান্ছভৃতি নামক গ্রস্থে 
লদৈব বাসনা ত্যাঃ মঘোত্য়মিতি শব্দিতঃ 1 
ভাব--বানা ত্যাগের নামই শষ? 


১৪ সাহিত্য-রত্রুভাগ্াঁস । 


বিষয়েভ্যঃ পরাবর্তয স্থাপন স্বন্বগোলিকে | 
উভয়েষ! মিক্রিয়াণাৎ সদমঃ পরিকীর্তভিতঃ ॥২৩ 


বঙ্গানুবাদ । বিষয় হইতে মনকে আকর্ষণ কবিয়া স্বীয গোঁলোঁক মধ্যে 
স্থাপন করাই বনিক ও আন্তরিক উভয় ইন্দ্রিয়ের “দম” জানিবে। 

ব্যাখা । বিষয় অর্থাৎ ভোগ্য পদার্থ, যাহাতে জীবের অন্তর শ্বতঃই 
আকুণ্, যাহা প্রাণ্ডির জন্য জীব সদ] সর্বক্ষণ লালাধিত, সেই ভোগ্য পদ্দার্থকে 
বাহ্েন্রিয়ের দাবা গ্রহণ ন! কব। এবং অন্তর ইন্দ্রিয় অর্থাৎ মন দ্বার! চিত্ত! না 
করা”! ২্য়গণকে স্ব স্ব গোলোকমধো আধারে সংযত বাখারই নাম দম | 


বাহানা লম্বনং বৃশ্তেরেষোপরতিরুত্তমী ॥২৪ 


বঙ্গানুবাদ । বাঁহাবস্থতে ইন্দ্রিয় বৃত্তির অনাবলম্বন, অর্থ।ৎ, অনসশ্বদ্ধাই উত্তম 
উপরতি অবধারণ কয়িবে । 

ব্যাখ্যা । বাহ্যাবস্ত অর্থাৎ উন্ড্রিষের ভোগা বিষষেততযমন নানিকার ভোগ্য 
শ্রগন্ধ, রসনার ভোগ্য মিষ্টরল, দর্শনেন্দ্রিষেব তোগ্য স্দৃশ্ঠ, ইত্যাদিতে গ্রে 
অভ্তরের ইচ্ছাভাঁব ব1 চিত্তের আস্তরিক বিভা] তাহাকেই উত্তম উপরতি 
কে । 


সহনৎ সর্ধবছুংখানামপ্রতীকার পুরবকম্‌ | 
চিন্তাবিলাপরহিতৎ অ তিতিক্ষা নিগদ্যতে ॥২৫ 


পি 


বঙ্গানুবাদ । প্রতীকাব রহিত সকল ছুঃখের সহন এবং চিন্তা ও বিলাপ 


ন। করাই তিতিক্ষার লক্ষণ জানিবে 

ব্যাখ্য।॥ কোন ছখ উপস্থিত হইলে তাহার গ্রতীকার বা নিবারণ এনা 
উদ্ভাবন না কবিয়। নিশ্চিন্তভাঁবে কোনরূপ বিলাপ ন! করিয! অবিচলিতচিতে 
যে তাহার সহন। তাহাকেই খধিরা তিতিক্ষা বলিয়াছেন, যেমন ছত্র ন1 
লইয়! বরিষ) ধারা ও প্রচণ্ড স্থধ্যকিরণ সহ্য করা, বন্ছ, কম্বল ইত্যাদি ব্যতীত 
দুঃসহ শীতের হিমানিতে অবিচলিতভাবে অবস্থান করা ইত্যাদি 


শীস্তরস্য গুরুবাক্যস্য সত্যবুদ্ধযবধারণম্‌ | 
"সা শ্রদ্ধীকখিতা সত্তির্ধয়। বস্তুপলভ্যতে ॥২৬ 
বঙ্গানুবাদ / শাহীয় বাক্যের পরষ্ঃ গুরুবাকোর ইউ নতাতা অবধারধ, 


$ 
সাহিত্য-রত্র-ভাগার | ১৫ 


তাহা কেই শ্রদ্ধ! বলিয় সাধুলোকের! নির্দিষ্ট কবিয়।ছেন যে, এ শ্রদ্ধা ছার! ব্রহ্ম 
বস্ত লাভ করা যায়। 

ব্যাখ্যা ॥ শাক্সোলিখিত বাঁকো এবং গুরুর আদেশে যে ভাত্রান্ত সত্য 
জা তাহাকে শ্রদ্ধা! বলিয়া জ্ঞানীলোকের কচ্গেন, এই শ্রদ্ধাই ব্রহ্মবস্ত লাঁভেৰ 
প্রধান উপায় । এই শ্রদ্ধ! ব্যতীত ত্রন্ম বস্ত লাভ হয় না। কেনন! শাস্ত্রে ও 
গুকবাঁক্যে যাহ্থাব বিশ্বাস নাই, শান্তর ও গুরুবাক্য যাহার নিকট অসৎভাবে 
প্রতীয়মান হয়, সে কখন গুক ও শাসন্ত্রনিদ্দিষ্ট ব্রহ্মলাভোপাষ গ্রহণ করে না, 
স্ৃতবাং সারাৎ্সার পরম ত্র্দলাভে বঞ্চিত হয, এক্ষণে স্পষ্টই জান। যাইতেছে 
যে, শ্রদ্ধাই ত্রহ্মবস্থ লাভেণ একটি গুকুষ্ট উপায় । 


সর্বদ] স্থাপনৎ বুদ্ধেঃ শুদ্ধে ব্রহ্মণি সব্বদা | 
তৎসমাধানমিত্যুক্তৎ ন তু চিত্তস্য লালনম্‌ ॥২৭ 


বঙ্গান্বাদ। শুদ্ধ বোঁধঙ্বরূপ ত্রন্মবস্থতে সর্বদা যে মনের একাগ্রত। 
তাহাকেই সমাধান বলিয়াছে, চিত্তের চাঞ্চল্য থাকিলে বমাধান হয ন]। 

, ব্যাখ্যা। বিশুদ্ধ চৈতন্ঠ স্বরূপ ব্রদ্মে যে মনকে একাগ্রভাবে স্থির কবিয়া 
রাখা, তাঁহারই নাম সমাধান বা সমাধি ; চিত্তকে পালন বা চিত্তে বিষযচিস্তা 
থাকিলে নমাধি হয় না। 

অহঙ্কারাদিদেহা'ন্তান্‌ বন্ধনিজ্ঞনিকপ্পিতান্‌। 
্ব্বরূপাববোধেন মোক্ত,মিচ্ছা মুযুক্ষৃতা ॥২৮ 
“বঙ্গানুবাদ । অহঙ্কাবাদি দে পথ অজ্ভানকপ্সিত বন্ধনকে আন্মতনব 
বোঁধ দ্বারা যে মোচন কবিতে ইচ্ছ! তাহাকেই মুযুক্ষত? কহে। 

' ব্যাখ্যা । জীবাম্সাতে যে অবিদ্যাকল্লিত বন্ধন, অর্থাৎ ব্রন্মে ষে উপাধি- 
গত ভেদবুদ্ধি, সেই ভেদবুদ্ধি হইতে আম্মন্বরূপ জ্ঞান দ্বারা যে মোচন ইচ্ছা, 
ব' যুক্তির ইচ্ছা, তাহাঁকে মুযুক্ষুতা বলে । ইহা আরও বিশদ কবিষা বুঝা- 

রী ইতে হইলে এইরূপ বলিতে হয়, জ্ঞানীপ্রবর বিজ্ঞানভিক্ষু তাহার সাংখ্যসার 
: খরন্থে এই শ্লোকে-_প্র্কতিবুদ্ধযহঙ্কারো তন্মাত্রৈকাদশেক্দরিয়মূ। 

ূ ভূতানি ঢেতি সামান্তা চতুর্বংশতি রেবতে ॥ 
্দ্কৃতি পুরুষের পার্থকা বিবেকের জন্য প্রক্কত্যাদি নিবূপণে এই চতুর্কবিংশতি 
তত্র নির্দেশ করেছে ইহারা 2 না 1 গর্কৃি, নে লী তম্মান্তা, 
একাদশ ইন্ছ্ির ঠা 2 







৯৬ সাহিত্য-রত্ুভাগ্ডার | 


কলিভ; হইহাবা নির্মল ব্রদ্দের আবরণ স্বরূপ) ইহারা প্রত্যেকেই ব্রন্মের 
এক একটি এপধিক বন্ধন। ইহাঁদিগের নশ্ববত্ধ জানিয়। স্ব স্বরূপ জানে 
ইহাদিগের আবরণ হইতে থে আত্মদকে মোচন করিতে ইচ্ছা, তাহ:কে 
সুন্ুক্ুতা কনে। 
মন্দমধ্যমরূপাপি বৈরাগ্যেন সমীঁদিন। 
প্রসাদেন, গুরোঃ সেয়ৎ প্ররদ্ধা হয়তে ফলম্‌ ॥২৯ 
বঙ্গানুবাদ গুকুবর প্রসন্নত'তে বৈবাগা ও শমদি দ্বার! অল্প ও মধ্যমরূপ 
সুমুক্ষুতা ও ক্রমশ প্রবৃদ্ধ হইযা ফল প্রসব কবিতে সমর্থ হয়। 
খঠাথ)। ' গুক যাঁভাব পতি প্রসূন, বৈবাঠ। ও সমাধিঘুক্ত, কিণ্ডিও ব1 
কিঞিৎ ভধিক খুকি ইচ্ছ। যাহার ভবে থাকে, গুঝ প্রসন্ন তাতে সেই ব্যক্তিৰ 
মুমুক্দ ৩1 নমশ বছিত হইয। স্বকল প্রদ'ন কবে। 
বৈরাগ্যঞ্চ মুমুক্ষত্বৎ তীব্রৎ যস্য তু বিদ্যতে | 
তশ্সিন্নেবার্থবন্তঃ হ্বযঃ কফলবস্তঃ শমাদয়২ ॥৩০ 
বঙ্গানুবাদ । বৈবাগ্য এবং দুক্গী ম্ছ! যাহার অওান্ত প্রবল, তাহাব শমাদ 
সকল অর্গ-স্ত ও ফলবন্ত হয়। | 
ব্যাথা ।। পূর্ব স্ুকৃতিবলই হউক বা মহাঁজনসমাগমলাভেই হউক. বিষ ক 
বিবক্কি অর ভববন্ধন ম'চন ইচ্ছ!র প্রবল প্রভৃত্র যাহার অন্তরে বিরাজ কবে, 
সেই ব্যক্তির শম, দম তিতীক্ষা, উপরণ্ত শদ্ধা সমাধ!ন নিশ্চই ফলবান্‌ হয়। 
এতয়োমন্দতা যত্র বিরক্তত্বমুযুক্ষয়েঃ | 
মরৌ সলিলবত্তত্র স্মাঁদেভাণমাত্রতা ॥৩১ 
বঙ্গান্তবাদ। এই যুক্তি ইচ্চা ও বিষয় বিবাগ যাহাব অপ থাঁকে, ভাহাক 
শমাঁদ সকল মকদেশের জলেব ম্যায় ভাণমাত্র জানিবে, অর্থাৎ ফল প্রসব 
করিতে কখনই পারে না। 
ব্যাথ্যা। বালুকামধ মক্চপ্রদেশে জলভ্রান্তি বা মরীচিক যেমন কোঁন 
কালে কোন কার্দ্যকারী হয় না, সেইবপ বৈর!গ্য ও যুক্তি ইচ্ছ। যাহার অতি 
শ্ব্ন,শমাদি সকলও তাহার কোন ফল প্রসব করিতে পারে না। যেমন ধান্ান্কুর 
জলদজীবন যোগে বদ্ধিত ও ফলপ্রসব করিতে সক্ষম হয়, সেইরূপ শমার্দি এবং 
মুক্তি, ইচ্ছা] ও বৈরাগ্যযোগে ফলবাঁন যা উঠে। ক্রমশঃ | 


মং কামাইলাঁধ ধরের লেনের 


পাল। 
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সাহিত্য-রত্বভাপ্তার। 


- পাটি কীট ৫ 


মানিক পত্রিকা । 


যতন করিলে রঙ সকক্দ্রই ছেলে, 
ক্ষতিগ্রস্ত হই মোরা সুধু অবহ্থেলে ; 
জগত শিক্ষার স্থল, 
প্রতি অণু নীতি বল, 
বিবেকী নয়নে মীত্র করেগো। প্রদান, 
ড় গধবু$ অশ্মদ্ধা নহি লাভে আক 


শি লি ্ জে 


১ম ভাগ। | কার্তিক, শন ১২৯১ । ৰা গম সংখ্যা । 





স্পা পপ পপ 


পক এ 


মদ্যপানের অপকর্ঝরিতা | 

পাশা 

যাহার অতি মহভী আপক্সিতে আমাদের দেশেব ও সমাঁজেখ মহান অনর্থ 
পত্ঘটিত হইতেছে, যাহার আপাত স্শথকব মতভাঁষ মানবকে পশ্ড অপেক্ষ! 
নিক্ষ্ঠ কবিষা তুলে--মানবকে দিগ্থিদিক জ্ঞানশৃস্য কবে, যাহার অনর্থ প্রাসবিনী 
আসক্তি সমাজের প্রাষই 'প্রতিগুহ্কে অকালমৃতাব তৃফান ভলিতেছে? সেই কাল- 
দ্রপিবী স্থুরার ধর্ম ও স্বাস্থানাশিনী কবালবূপিণী পানারসকিধ জআপফনিতীকজ 
বিষয় আমাদের এ স্থলে বিবেচা, সেই অপকানিতাধ বিষয বিশদভাবে 
বর্ণনা করিলে যদি কথক্চিৎ সমাজে উপকার স[ধি৩ হয “সই জন্ত এই 





প্রবন্ধের অবতাবণা । 
আমরা এ স্থলে এ প্রবঙ্ধে অতি বঞ্জিতভাবে কিছুই বর্ণশা করিব না, 


ঘাহণ আমরা এক্ষণে এ প্রবন্ধ ব্যাখ্যায় খলিব তাহার অধিকাংশই সর্ব- 
লাধারণের গুরত্যক্ষৃই, কাহার কাহার বত: অন্ুতৃত ও বৈজ্ঞানিক মাত্রই 
মীমটংসিত প্রমাণ? 


সাহিত্য-রত্ব-ড1১র 1%%, 


প্রবন্ধে হচনায় আমরা আমাদগের অক্ককষমত বা আর্ধয খধিগণ 
ফধিত বীক্যে যানবগণকে বা সমালকে স্রাব কত মহাদোষ দেখাইতে পারি, 
তাহাই অগ্থে দেখা যাউক। 

শানে খবির! কহিয়াছেন 'মছ্যমপেয়' অর্থাৎ মগ বা স্তর পাগ্জের অযোগ্য । 
মগ্ক পাঁন করা যে অতীব গহিত কার্ধা, তাহ তাহাদের প্রথব বিজ্ঞান দৃষ্টির 
অগোচর থাকিলে কখন তাহার] “মন্ামপেয়” বলিয়। রসনাকে বৃথা আলোড়িত 
কবিতেন না। যদি আমাদিগের শানে ও আঁ্ধ্য বৈজ্ঞানিক্দিগেব বাক্যে অবি- 
চলিত বিশ্বাস থাকে ভাঙা! হইলে মত্য যে বর্জনীয়--কাহাব গ্রুণীয় নহে, 
এ আয়া! কবিতে আমাদিগের শান্ধের অনুশাননই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট । 
কেলন। টিষ্তাই ধহাদিগের পরম পথ পরাস্ত আবিফার কবিয়। দিষাঁছে, তবে 
সেচিস্তা যে, তাহাদিগের নিকট কোন দ্রবোর উপকারিতা ও অপকারিতা 
অজ্ঞীপিত রাখে নাই ইহা জ্ঞানিমাতেই স্বীকার করিতে বাঁধা । 

চিন্তা, ধান, যোগ ও জ্ঞানবলে যখন তাহারা অসীম অতুলনীয় বছদরশিা- 
লাভ, এমন কি সর্বচ্ধত পরাস্ত কেহ কেহ আয়ত্ত কবিযাঁছিলেন, তখন সামাষ্ঠ 
বস্কতত্ব ভাহাদিগের নিকট অমীমাংপিত বা অজ্ঞাত ছিল, তাহাদিগের জ্াঁনা- 
লোকে উত্তাপিত হয় নাই, একথা কে পাহসপূর্বক বলিতে পারে? | 

আঁমাদিগের এই কথায় জনকে আমাদিগকে শাস্ত্রের ও খবিদিগের 
গোড়া” বলিয়া উপহাস করিতে পাবেন করুন, ভাহাদিগের উপহাসে আমর 
সঙ্কুচিত ও লজ্জিত হইব নাঁহইবাব কারণও নাই, কারণ যাহারা চিন্তা, 
মনসংযোগ ও বিচাররহিত অপরিণত বুদ্ধির লোক, তাহারাই কোন বিষয়ের 
সতা।সত্য নির্ণয় না করিয়াই, পাশব অহঙ্কারে স্ফীত হইব সকল বিষয়েই 
মতামত প্রদানে অগ্রসর হয়, তাহাদিগের নিকট ব্যতীত, চিস্তাশীলের নিকট 
কখন আমরা এরূপ অন্যায় উপহাস প্রাপ্ত হইব আমাদের এ ধারণা নাই । 

আমাদের পূর্বতন ধবিগণ যে মানসব্রতের সংস্কার সাধনে জ্ঞানের উন্নভ 
পদবীতে পুকুবকা'র বলে উন্নীত হইয়াছিলেন এ কথা কে “না” বলিতে পারে ? 
আর তাহাদের বিজ্ঞানগ্রহৃত শান্তর ষে, প্রকৃত উন্নত জ্ঞানের পরিচায়ক নহে, 
ইহাই বা কে বলিতে পারে? যে বলে, তাহাকে আমতা মুর্খ বলি ;' 
কেন না যে.আর্ধ্য বৈজ্ঞানিক খধিগণের প্রখর বুদ্ধিবল-প্রস্থত জ্যোতিষ 
সঙ্কেত, পৃথিবী হইতে বছুঘুরবর্ভী চন্দ্র ও হুর্ধ্যমগুলেয় গ্রহণের বর্ধ পূর্ধ 
খআলিও দিন, দৃও, পল নির্ণয় করিতে্ছ সৌরজগতের তত্ব বলিতেও সঙ্কুচিত 





সাহিত্য-রত্ু-ভাগ্ডার। ৯৯ 


নহে; তীহাদের উপরি ও তীহাদের শাঙ্রে যাহাদের অবিশ্বাস ও হতাদব 
তাহারা মূর্খব্যতীত আর কি হইতে পারে? 

মানবে ছ্টন্নত জ্বান যতদূর সম্ভবে, তাহা আর্য খষিগণেরই ছিল ইহা 
তাহাদের শাস্ত্র পর্যালোচনায় আমব। স্পষ্টই বুঝিতে পারি । জড় ও জৈব 
জগতে অমানুষিক ও বিস্ময়কর নবাবিক্ষার অগ্য'বধি যাহা কিছু হইয়াছে, 
তাহা জ্ঞানীর জ্ঞানবলে, ইহা যখন প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়, তখন জ্ঞান 
যে, উন্নত পদার্থ ও জ্ঞানী যে উন্নত জীব, তাহ! কোন্‌ বিজ্ঞ অস্বীকাব করিবেন £ 
আর যখন আমরা কেবল আমাদিগেব পূর্বতন ধবিদ্িগেরই জ্ঞানের চরমো- 
শুকর্ষ দেখিতে পাই, তখন ভাঁহাদের বাক্যে আমাদের আদর ন। কর্ধীপ্আব্বীব- 
নতির পথপরিফ্ার ব্যতীত আর কি হইতে পারে? 

বির যে জ্ঞানের পবাকাষ্ঠী লাভ কবিযাছিলেন, এ কথা আমর] যে, 
তাহাদের শান্তর প্রণষন শক্তি দেখিযা ব'লতেছি, তাহা! নহে; তাহাদের 
অনস্ত শানে অনস্ত বুদ্ধিশক্তির প্রভাব দেখিষ! সকলকেই তাহা স্বীকার করিতে 
হয়। তাহাদের প্রণীত বেদ, পুবাঁণ, আগম, নিগম, স্থৃতি, সংহিতা ও চতুঃবস্টি- 
কল'! ইত্যাদি চিন্তা কবিলে আমাদের এহিক ও পারলোৌকিক বিধি বিধানে, 
কোন স্থানে ও কোন বিষয়ে যে;তাহাঁদেব জনির্বচনীয় বুদ্ধিশক্তি অলব্বপ্রবেশ 
ছিল, তাহ1! ত আমাদের বোধ হয না। আমাদিগের মানসিক শারীরিক, এঁহিক 
ও পাবলৌকিক মঙ্গল বিধানে বিজ্ঞানালোক তাহার! শাস্ত্রের গ্রতিপংক্তিতে 
ছড়াইয়! রাখিয়াছেন ! 

বিবেচন! পূর্বক নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা কবিষা দেখিলে আমাদের স্পষ্টই বোধ 
হয়, আজকাল পাশ্চাত্য ভূখণ্ড যে বিজ্ঞানের জন্ পুবাতন ইজিপ্ট, রোম ও 
. শ্ীমের নিকট খণী, সে বিজ্ঞান পুণ্যভূমি আর্র্যাবর্তই এক সময়ে ইজিপ্ট, কোষ 
ও গ্রীসকে শিক্ষ। দিয়াছে । 

আলেকজাগারের সঙ্গে যখন গ্রীসীয়ের] আর্ধ্যাবর্ডে আগমন করে, তখন 
জ্আামাদের ঘর্যাবর্ত যে, বেদ, দর্শন ও বিজ্ঞানালোকে সমগ্র পৃর্থীমগুলে অতুল- 
নীয় বিকাশ বিকীরণ করিতেছিল, এ কথ! ইতিহাঁসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই জানেন । 
তরে কে বলিতে পারে যে পাচ্চাত্য শ্রীপীয় বৈজ্ঞানিকগণের বিজ্ঞানবর্ডিক 
আমাদিগের খধিগণের বিজ্ঞানালোকে প্রজ্বলিত হয় নাই? কে বলিতে 
পারে দিখিজয়ে ভারতে নিয়! অমূলা, আধ্যবিজ্ঞানরঞ্জ উপেক্ষ। করিয়া কেরল 
সামান্য মণিমু। নবর্ণাগি জুখন করিয়। আীশীয়েয়া কষা হইয়াছিল.? কে বলিতে 
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পারে যে, বাহুবলে যেমন গ্রীসীয়ের৷ ভারতের ধনরত্ব লু্ঠন করিয়া রাজকোঁব 
পুর্ণ করিরাছিল, সেইরূপ অধ্যবসায় হলে আমাদিগের খধিগথের আধ্্যবিজ্ঞান- 
রত্ব লুষ্ঠান মনোময় কোষ পূর্ণ করিয়! যাঁয় নাই? 

পুবাবৃত্ত পাঠে যখন আমর জানিতে পারি যে, পৃথিবীর অপরাপর দেশের 
অপরাপর জাতির! যে সময়ে উত্পন্নও হয় নাই, সেই সময়ে ষখন আমাদিগের 
পুণ্যভূমি আর্ধ্যাবর্তের পৃজ্যপাঁদ আধধ্যবৈজ্ঞানিক খধিগণ বিজ্ঞানবলে সভ্যতার 
উন্নত শিথরে আরে[হণ কবিয়াছিলেন ও বিজ্ঞানের পরমোত্কর্ষ সাধন করিয়া- 
ছিলেন, তখন সেই সমগ্র ভূমগলে আদিগুরুগণের বিজ্ঞানালোক যে ইজিপ্ট, 
রোন ও কেও এক সময়ে উত্তাসিত করে নাই, তাহা কে বলিতে পারে? 

এক্ষণে আমব! চিত্ত! দ্বার! স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছি ষে, আমাদের শান্ত্র- 
প্রণেতুগণ কেবল আম[দিগেরই শিক্ষক, তাঁহ। নহেন ; জ্ঞান বলে, বিজ্ঞীনবলে, 
নীতিবলে ও অভিজ্ঞতাবলে তাহারা এতদূর উন্নত হঈয়াছিলেন যে,তাহাদিগকে 
সমগ্র জগতের শিক্ষক ও মঙ্গলগ্রদ গরু বলিলেও অতুক্তি হয় না। কেননা 
আমর! তাহাদিগের প্রদর্শিত নীতির মহতী উপকারিতা আজিও মনঃসংযোগে 
উপলদ্ধ করিতে পারি । তাহাদিগের প্রদর্শিত বিধি নিষেধ মানিয়। চলিলে 
আজিও সার্বজনীন সামাজিক উপকার দেখিতে পাওয়া যায় । 

আম্র। প্রারব্ধ প্রবন্ধ হইতে বিচলিত হইয়া! এতাবৎ্কাল শান্ত ও শান্ত্র- 
কারদিগের বিবয় আলোচন। করিতে যে কালক্ষেপ করিতেছিলাম, তাহাতে 
আমর]| যে প্রবন্ধের হৃত্রত্যাগ করিয়াছি, তাহা! যেন কেহ না! মনে করেন । 
কারণ উহাতেও আমাদিগের প্রবন্ধীলোচিত বিষয়ের অপকারিত। প্রদর্শনের 
গুঢ় উদ্দেশ্ত নিহিত রহিয়াছে । কি? না,শাগ্র ও থবিবাক্যে মানবমনে বিশ্বাস 
উত্পাদন ও শান্ব ও শান্ত্কারদিগের গৌবর উপলদ্ধি এবং তত্নঙ্গে তাহাদের 
বিধি নিষেধ প্রমাণবলে সুরা ষে কাহার গ্রহণীয় নহে, ভাহারই প্রমাণ স্ুস্থাপন 

করা মাত্র । 


ভরত-বিলাপ। 
€ পুর্বপ্রকাশিতের পর ।) 
৪ 
ছঃসহু জনক শোকে, কৈকেয়ী কুয়ার, 


'করি বক্ষে করঘাতকরে হাহাকার ! 
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দর দয়ধায়ে ঝরে, 
সিক্ত গণ্ড নেত্রনীরে, 
দেখিয়া কৈকেয়ী ক্রোড়ে লইয়ে ভরতে, 
মুছ্ায়ে অঞ্চলে অশ্রু লাগিল কহিতে । 
২৫ 
শির হও বাছাধন ক'রনা রোদন, 
কাল পূর্ণে সর্ধজীবে ঘটয়ে মরণ ; 
কালে কে এড়াতে পারে, 
কহ বিশ্ব চরাচরে, 
জাত জীবে অনিবার্ধ্য কাল পরশন ; 
তাক তরে মুঢ়মান্ত্র, শোকে নিমগন । 
২৬ 
কুমার ! তোমার তরে কলগাণ যাবত, 
যতনে সাধন আমি করেছি তাঁবত্‌-- 
এবে শোক পারিহর, 
কি লাগি বিলাপ কর, 
বিলাঁপে বিগত জীব ফিরে কি কখন £ 
কহ বৎস! তবে শোকে কোন্‌ প্রয়োজন ! 
২৭ 
কহিল] ভরত--তবে কহগেো। জননি, 
কি কহিলা মৃত্যুকালে অযোধ্যা নৃমণি 
কি আদেশ কারো। পর, 
দিয়াছেন নরবর-- 
বল, তাহা শুনি মাতঃ পিতার বচন, 
নিভীক। কৈকেয়ী, পুজরে বলিলা তখন । 


৮ 


“হা রাম! হা সীতে কোথা! কোথারে লক্ষ্মণ !” 
বলিতে বলিতে তাঁর হয়েছে মরণ। 
অন্য কোন বাক্য আর, 
মুমূর্য বদনে তার, 
হয় নাই শুনি নাই, শেষের বচন, 
“হ] রাম ! কোথায় কাম 1” হতেছে স্মরণ । 
২৯ 


জননীর বাধ শুর্নি বিল্ময়ে কুমার, 
প্রত তার গ্রতি পুর্ন: করিল ্সবায় ; 
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কহগেো জনমি শুনি, 
ছিল কোথা রঘুমণি, 
ভ্রনক অন্তিমকালে কোথা ছিল সীতা, 
বীরেন্দ্র ভ্রাতা লক্ষ্মণ ছিল নাকি তথা? 
৩৩ 
কহিল কৈকেয়ী পুনঃ চাহি পুত্রপানে, 
গুন বৎস! যা ঘটিল কহি তব স্থানে ; 
পূর্বে মোরে নৃপবর, 
দিতে চান ছু্টী বর, 
কোন কার্ষ্য মম প্রতি স্বপ্রস্ন হযে, 
লই নাই আমি তাহা কি লব ভাবিয়ে । 
১ 
যখন কুমার, তৃমি ছিলে ন1 হেথায়, 
গ্রতিচিতে রামে রাজ্যে আয়োজন হয়, 
তখন সে বর ম্মরি, 
রাজাকে বিনয় করি, 
মাগিলাম বরদ্ধয়, কৌশল করিয়ে, 
তোমার মঙ্গল ভাবি, তোমার লাগিয়ে । 
৩২ 
চাহিলাম এক বরে রাজা তব তরে 
রামের অরণ্যবাস সে দ্বিতীয় বরে। 
রামের বনগমনে, 
গেল সীতা তার সনে, 
লঙ্মণ অনুসরণ করিল জাতার, 
সে হেতু অনুপস্থিতি হেথা সবাকার। 
৩ 
'হ] বাম! হা রাম !' রবে তাইতে রাজন, 
রামশোকে পরলোকে করিলা গমন ; 
রামে না নয়নে দেখি, 
রাজেন্দ্রের প্রাণপাখী, 
গেল উড়ি দেহ ছাড়ি, ত্যজি ইহলোক, 
শেষ কথ। “কোথা রাঁম নয়নতারক ?' 
ঙঠ 
বজ্জাহত বৃক্ষ পড়ে ভূতলে যেমতি, 
বিসংজ্ঞ ভরত, ভূমে গড়িলা তেযতি ! 
দেখিয়া কৈকে্রী তায 
লঙ্গোধনে সাত্বনায়, 
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কহিল! আবার বস ! ছুঃখ কি কারণ, 
বিশাল কোশল রাজ্য তোমার এখন । 
৩৫ 
যতনে তোমার তরে কৌশল করিয়ে, 
স্মবিশাল রাজ্য এই লইনু যাচিয়ে, 
বাসববাঞ্ছিত ধন, 
এ ছযোধ্য! সিংহাসন, 
কর ভোগ পাইয়াছ ভাবনা কিআর, 
শোকের সময় একি কুমার ! তোমার? 
৩৬ 


লভি সংজ্ঞা উঠিলেন, ভরত তখন, 
মাত ভাষে রোষে তার আরক্তলোচন, 
কাঁপে ক্রোধে কলেবব, 
প্রকম্পিত গুষঠাধর, 
ক্রোধানল--কালানল যেন নেত্রে জ্বলে, 
জলদ নির৫ধোষে শর জননীরে বলে 
৩৭ 
পাপীয়লি নিদারুণে কি বলিব তোকে, 
অনার্য কাধ্যেতে তোব স্তম্তিত ভূলোকে 1 
তোব সহ বাক্যালাপে, 
পবশে মানবে পাপে, 
মরি তাপে গর্ভে তোর জনম লভিষে, 
করিব এ দেহ ত্যাগ অনলে পশিয়ে 
চা 
রে ভর্ভ-ঘাতিনি তোর দারুণ আচাব, 
রা/খবেক চাবিযুগ কলঙ্ক প্রচ'র, 
সামান্য স্বার্থের তরে, 
ধম্ম কম্ম হতাদরে, 
ইষ্ট সাধ ছুষ্বুদ্ধে স্বামিসংহারিণী, 
আহা, রঘুকুলে তুই কালভুজঙিনী। 
৩৯ 
কি বলিৰ মাতা তুই অন্য কেছ হ'ঙ্গো, 
নিন্তার তাহার আর রছে কি ভূতলে? 
কমল-লোচন রাস, 


নবদুর্বদলন্তায। 


৯০৪ 
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জামা হ'তে সে যে তোরে ভক্তিযোগে পুজে, 
তারে পাঠাইলি বনে হেয় স্বার্থ খুঁজে? 


৪০ 


ছুবৃদ্ধে! এ বুদ্ধি তোরে বল কেবা দিল, 
দেখ ঢাহি পাপে তব অযোধ্যা মজিল। 
আধার হয়েছে পুরী, 
চতুর্দিকে শোকভেরী, 
ম্বারি রামে দশরথে পথে কাদে লোক, 
দেখ ওই ঘরে ঘরে ক্রীড়া! করে শোক। 
৪১ 
ভোঁর গর্ভে জাত দেহ রাখিব নং! আর, 
পাপভার ইহা, তাতে শোকের সঞ্চার, 
কাল ভূজঙ্গম ধরি, 
কালকুট পান করি, 
করির অচিরে আমি ইহার সংস্কার, 
অথবা অনিতে ইহ] করিব বিদার। 
৪২ 
বামের সেবক আমি বাঘবের দাস, 
ঝঞ্চি রামে মম তরে রাজ্য অভিলাষ ? 
রাজ্যেতে হইবে কিবা, 
কেবল রাঘবসেবা 
বিনা, ভারতে ভরত আর কিব! চায়? 
তাতেও বঞ্চিত তুই করিলি আমায় । 
5৩ 


সদাশয় দয়াময় রামগুণমণি, 
স্বপনে কখন কার অনিষ্ট সাধেনি ! * 
বিশ্বের স্থৃহিতকর, 
কহ কে তার উপর ? 
তার সম শান্ত কেবা কোথায় ধরায় 
ভ্রাস্তিতেও রাম কার অপকারী নয়। 


ক্রুশ । 


আধ্যবীর-_ হরপাল । 


( পূর্ব গ্রকাশিতের পর 1) 


কেবল ইহাই নহে । বিচারকালে নিভীকচিত্তে মধুজি আর বলিয়াছে 
“সমগ্র দেবগিবিনিবালী হিন্দুধুবকমাত্রে হবপালের পক্ষ অবলম্বন করিয়া হর- 
পালের এ জাতীয় অভ্যুধানোদ্যমেব সহায়ত! কর! উচিত।” কৈবল্যপুরের 
সামস্তরাজ ূর্জটি তাহার সাহচ্কার বিদ্রোহ উক্ত শ্রবণ করিয। তাহার প্রাণ্দগ্ 
আজ্ঞ। দিয়াছেন । তাই কাল প্রত্যুষে ধূর্জটা প্রাসাদের সম্ুখবন্তী কৈবলাপুর 
প্রান্তরে মধুজীর জীবস্ত দেহ ব্যানতরমুখে প্রদণ্ত হইবে অতএব ০ লোকাল 
যে মেল! হইবে, তাহ! দুঃখদৃষ্টের নয় ত আরকি £ 

ন্জনসিংহ পাস্থনিব(ষের অধিশ্বামী ভাঁওরাঁজির কথায় বিস্ময়ে কহিলেন, 
র।জবিজ্রোহীর সঙ্গে ধাহারা স্বয়ং সংক্রব রাখে, তাহারা দোষী, দণ্ডার্হ, তাহাতে 
আর সন্দেহ নাই। কারাবানই তাহাদের প্রকৃত শান্তি, সেই অপরাধে মধুজীর 
উপরে একেবারে গ্রাখদণ্ড আজ্ঞা আমার মতে অতি গুরুতর বলির! বোধ হয় । 

* “যুবক সাবধান?" এই বাক্যটি উধানল এইরূপ স্ববে বলিলেন যে, সে স্বরে 

বিল্ময় ও তিরক্কান্ত উভয়ই বিমগ্রিত বলিয়া বোধ হয়। “সাবধান যুবক, 
তোমার বাক্য শুনিয়া তোমাকে নির্ষোধি অপাবধাঁন বলিয়া বোধ হইতেছে, 
নতুবা রাজনৈতিক আন্দোলনে তোমাঁব জিহ্বা! এতদুব স্বাধীনতা লইবে কেন? 
কি অসাবধানতা ! কেমন করিব] তুমি শাদনকর্তাদের কার্ধযনীতি সমালে চন। 
কর; জাননা তাহাদের শ্রুতি দূর হইতেও শুনিতে পাঁয় ও তাহাদের শান্তি- 
বিধানও অতি কঠোর ।” 

উধামলের এ বাঁকা শুনিয়! স্ুজন(সিংহ হাসিয়। উত্তর করিলেন, “আমার 
বোধ হয়, আমার বাক্য অপেক্ষা আপনার বাক্যে রাজনৈতিক সমালোচনার 
গুরুত্ব কিঞিৎ অধিক দেখিতেছি।” আমরা যে সময়ের উপন্যাস লিখিতে লেখনী 
ধরিয়াছি, সেই সময়ের এতিহ্বাসিক বিস্তু ত বিবরণ পরে গুদান করিব, কিন্ত 
আপাততঃ পাঠকদিগের কৌতুহল তৃপ্তির জন্য এস্থলে কিঞ্চিৎ এ্রতিহাসিক 
বিবরণ উল্লেখ করিতে হইল । 

 থিলিঞ্জি সম্রাট, আলাউদ্দিন, নিজ শাননকালে এমন একটী নীতি বিধিবন্ধ 

করিয়াছিলেম যে, তীহার শাসনকালে রাজনৈতিক বিষয় লইয়! যদি দুই চারি 
আলী লোফ একত্র সমবেত হইয়া আন্দোক্সন করিনিমত, ন ভতক্ষণাৎ্ তাাব। 
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বাজপুকুষ কর্তৃক ধৃত হইয়া দাত হইত। এইজন্য রাজনৈতিক আন্দোলন 
একরূপ তাত্ক|লিক রাজনৈঠিকদ্দেতে দোষ বলিয়া পবিগণিত হইত,সেইজন্তই 
উদ্দারচেতা উধামল কজন গিংহকে বাঁডনতিক সম।লোচনায় বাধা দিলেন । 

উধামলের বাক্যে স্রজনসিংহ ত'ভার মদয়ত] বুঝিতে পারিয়া। ভাঁবিতে 
লাগিলেন, এ বফাথান ববস'দী কে? ইভাব প্রপ্তি, স্বভাব, গাম্ভীর্ধ্য, বচন 
ভাষণ সকলই নদ্‌৬ণেন পব্তাবক, জমান পধ্যটক ববেসায়ীদিগেব এরূপ সদা- 
শয়ত কথন৪তে। দেখিতে পাঞ্ডখা যার ৮৯ তবে এ বাবসায়ী বধাধান্‌ কে? 

এইন্প চিন্ত। কবিতে কবিতে স্ুজন।মংভ বধীধান্‌ ব্যবসাধীব সুখ নিরীক্ষণ 
ককিরা আদ কিছ হলিবাত্র উদ্যম করলেন । কিন্তু ত।হার বাঁক পুত্র পুর্বে 
ভাওবাজি বনিধ] উঠিল, ষদিও জ[মবাঁ এক্দণে সকজেই আপনা আপনি বর্ত- 
মান কেহ কাহারও শক “হে, কাহাবগ দাবা কাহাঁবকও অপকার হইবার 
সভাঁবন। নাই, তথ।৮ সাবধান হাই উচিত 1 উদ্ধবদল ভালই বলিয়াছে, 
রাজনৈতিক আন্দোলনে আমাণেন আবশ্তক ক? রাজপুকধাঁদগের কর্ণে ইহা 
উঠিলে ইহাতে আঁম[দেব অপকাব বই ৯পকাঁব নাই । 

সুজন কহিলেন, “দে কি! লঘু অপবাধে গুকুদণ্ড বিধান, এককপ যথেচ্ছা- 
চার ও অত্যাচাবেব অবতারণা, কোন সভাসমাজ এপ বিষম ক্বাজনৈতিক 
অরিন অন্গমোঁদন কবে ৮, ইঙার বাধা দাণ সবাই যখন বাতিমাত্রেরই 
উচিত, তখন ইহার সন্বদ্ধে ছুই চাবিটী কথ। কহিতে্ড কি কেহ স্বাধীন মহে ?” 

উদ্ধব কিল, “কেমন কবিষা আব ৮" 

ছুজন কহিল, “অন্ঠাঁ আচবণেব বিরুদ্ধে দগাধমান ন) হওয়া, একরপ 
অন্যাযকে ল্যাব বলিষ। অনুমোদন করা একই কথা । ইহাঁতে অত্যাচাক়ীকে 
অধন্ধে গ্রশ্রয দেওযা হয, আখন্মপীড়নের পথ পরিক্ষৃত কব হয 1? 

উদ্ধব স্ুজনদিংহের বাকো বিক্রিত হইযা ণকাল উত্সাহপুর্ণ নেত্রে 
স্থজনদিংতের মুখ নিরীক্ষণ করিযা কঠিলেন, “যুবক 1 সাবধান প্রবলের 
যথেচ্ছচ।বি ই ছুর্বলের বলনাঁষ যথেচ্ছ উচ্চারিত ঝাক্যে কোন ফল 
“দরসে না।” 

পান্থনিবাসের অধিষ্বামী স্ুজনসিংহকে রাজনৈতিক বিষয় আন্দোলন 
করিতে দেখিয়া ভীতচিভে তাহাকে তদাঁলোচনে বিরত হইতে কহিলেন। 
বলিলেন, “রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যাহা সংঘটিত হয, ভাহা সকলই রাঁজ। বা রাজ- 
কর্মচারী রাজপু্ষদিগের অনুমোদিত ; আমরা ছুর্বাল প্রজা, আমাদিগৈর 
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প্রবল বিজেত। সম্রাট আলাউদ্দিন ও তৎ্প্রতিনিপিব কাধ সমালোচনা কবা 
যুক্তিযুক্ত নহে । রাজা যাহা করিবেন, তাঙ্কাই প্রজাকে নতমস্তকে সুশাসন 
ঝলিয়। মানিতে হইবে; কাবণ বাজ প্রবল,প্রজ] দুর্বল ইহ। গতঃ প্রসিদ্ধ রীতি । 
অতএব ও ক্সিবযেব বুথ! আন্দোলনে আমাদিগের প্রযোজন নাই, যে আন্দো- 
লনে সাধারণের কোন উপকর কবিতে পাবিব না, যে আন্দোলনে নিজের 
অনিষ্ট সম্ভীবনা, সেবপ আঁকেলন নিষ্ধল। আপনি তাতাঁব সআাটের 
বিধিবদ্ধ নুতন রাজনীতি জানেন না? সঙ্জাটেব আজ্ঞা, রাজনৈতিক 
কেতুন বিষয় কাহাকে আঁন্দে!লন কবিতে দেখলে বাজপুক্ষগণ অমনি তাহাকে 
ধৃত কবিয়া দণ্ডবিপান কবিবে। আমব! অকাবণে কেন দণ্ড গ্রহণ কৰি ?” 

সুজন কহিলেন, “তবে উা ভাতার সআটেব স্শাসন ২০৮ গাইতে 
পারে না । ইহ1 এক বকম তাতাঁব নআাটেব পীড়ন বলিতে হবে । দেবগিরি 
হিন্দুকরস্থলিত হইয1 অ!লাউদ্পীনেৰ অধীন মে একপ অভ্যাচাব ও অবি- 
চার সহ্য করিতেছে, তাহা আমি জানিতাঁম ন11” এই বলষ। কুশলসিংহেব 
দিকে চাহিয়া আবাঁব কহিলেন, “সেনাপতি মহাশয় ! বলুন দেখি, সন্াট 
আলাউদ্দীন ও তৎপক্ষীষ হিন্ুগণ অভাচাবী নহে কি? তাহাদের বিচার- 
বিধান যথেচ্ছাচাবিতা ৪ অবিচাবেস পবিচাধক নহে কি? হবপাঁল প্রক্তুত 
বাজবিদ্রোহ্ী নহেন, তিন যথার্থ ই জদখখান দেশহি তৈষী, দেবগিবব কপট 
মঙ্গলাকজ্ী ৮ 

স্থজনসিংহের এই বাক্োব শেষ অক্ষবটী বাধুপথে বিলীন হ'তে না হ'তেই 
পাস্থনিবাসের বিশ্রামকক্ষের ঘ্াব সহসা সশব্দে উন্মুক্ত হইল এবং তৎ্সঙ্গে 
একজন ভীষণাকৃতি অদ্্ধ'বী তাঁতাব ঘুপলম'ন আঁদিবা কক্ষে প্রবেশ করিল। 
তাহার ঘন নিবিড় দীর্ঘ শ্মক্ষ, কর্কণদৃষ্টি, বিকটদৃশ্য মুখমণ্ডল দেখিলেই সহস। 
অদ্তরে ভযের উদয় হয । আগন্তক কক্ষে গবিষ্ট হউথাই তত্রস্থ জনতাব দিকে 
একবার তীব্র দৃষ্টি বিষ! বলিল, “এখানে যদি ন। পাণ্যা যাব, তবে আর 
কোথাও পাওয়া যাইবে না।?? 

সহসা ভীষণাকৃতি অস্ত্রধারী আগস্থককে কক্ষে প্রবিষ্ট দেখিবামাত্র ভাওরা- 
জির মুখমণ্ডল বিবর্ণভাব ধাবণ করিল । কক্ষস্থ যাবতীয় লোক শ্বস্ব আলোচ্য 
ধিষম় ত্যাগ করিয়। স্থির হইল । কেবল উদ্ধবমল ব্যতীত পাস্থনিবাসের তত্রম্থ 
যাবতীয় লোকের স্বুখে উৎ্কঠা ও আশঙ্কার ছায়! প্রকটিত হইল । তত্রস্থ 
স্টর্বজনীন ভাবাস্তর ও ভ'গুবাঁজির *মুখবিশোষেব কারণ অপর কিছুই নাত, 
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সহস| সমাগত ভীষণাকৃতি অদ্ত্রধারী, কৈবল্যপুর কাবাগাঁরের অধ্যক্ষ, তাহাধ 
নাম সাহান উল্লা। 

বিপজ্জনক রাজনৈতিক আনোঁলনের অব্যবহিত পবেই তাহার আগমন 
যে শ্বতই তত্রস্থ লৌকেব মনে ভষোত্পাঁদন কবিবে, আর তাহাতে (য ভাঁওরা- 
জির মুখ পাংশুভাঁব ধাবণ কবিবে. হহাব আব বিচিত্র কি? ভাঁগওবাজিব মুখ 
ক্ষণমাত্র যলিনভাব 'গ করিল বটে,কিন্ত যখন কাবারম্ষকেব উচ্চ।বিত বাক্য 
শুনিলেন, তখন তাহ!র বোধ হঈল ঘে, তাহার্দিগের রাজনৈতিক আন্দোলন 
নাহান উল্লার কর্ণে প্রবেশ কবে ন ই, আর কারাগাবের রক্ষী কেন কু-অনভ- 
সন্ধিতেও হানে জালে নাই ; এইবপ বুঝিতে পারিয়! তাহার অভ্তর হইতে 
সে সন্দেহ অস।বিত হইল । তখন ভাওরাজি আগন্কককে সঙ্কোধন করিয়। 
কহিল, “এস সাহান উল্ল।, খবর কি 

সাহান উল্লা প্রতিউত্তবে বলিল, “খবর যথে্, আগে আমায় একটু দম 
নিতে দাও, যে ঘুরে এসেছি, একটু বসি পরবে বলিব |” এই বলিয়া কৈবল্য- 
পুর কারারক্ষক নিকটস্থ একখাঁন। কাঞাঁসন টানিযা তদ্বপবি উপবিষ্ট হইল । 
জমশ2। 


বিবেক চুড়ামণিঃ | 


( পূর্ব প্রকাশিতের পর।) 
ঘৌঁক্ষকাঁরণ সাঁমএ্র্যাৎ ভক্তিরেব গরীয়সী | 
স্বন্বরূপানুসন্ধানৎ ভক্তিরিত্যাভিধীয়তে ॥৩২ 


বঙ্গানুবাদ । মুক্তির সামগ্রীর মধ্যে ভক্তিকেই প্রধান জানিবে । অতএৰ 
আত্মতত্বের অনুসন্ধানকেই শান্ত্রকাবের। ভক্তি বলিষধাছেন । 

ব্যাধ্য/ মোক্ষপাধন উপাষের যাবতীয় সদবৃতির মধ্যে জ্ঞানিপ্রধর 
শঙ্করাচাধ্য ভক্তিকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন । শান্্ক!রদিগের মতে আত্মন্বরূপ 
ক্মন্বেষণই ভক্তি বলিয়। নির্দিষ্ট । 

শািল্যহত্রের দ্বিতীয় শ্বত্রের দ্বিতীয় স্বত্রে মহষি শাণডিল্য ভক্তিব্যাধ্যার্থ 
থে বাক্যের অবতারণ। করিয়।ছেন, তাহাই এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া ভক্তি ছে 
কি, কাহাকে বলে, তাহাই সর্বজনের বোধসৌকর্যযার্থে, প্রদত্ত হইল । 

মহবি শাঙ্ডিলা বলেন ₹- 


সাহিত্য-রত্ব-ভান্তার | ১০১৯ 


"স্ব! পরানুরক্তিরীশ্বরে 1” 


তত্তাষ্যে শ্বপ্রেখবর বলেন 7 


“আরুধ্যবিষয়রাগত্বমেবসা | 
ইহ তু পরমেশ্বরবিষয়াম্তঃকরণবুভিবিশেষ এব ভক্তিঃ | 


অর্থাৎ আরাঁধা পদ্রার্থে যে আম্তবিক অগ্রবাগ, তাহাই ভক্কি”মানব 
অন্তরের অনস্ত বৃত্তির অভ্যন্তরে ঈশ্বরে সুখ, নিয়ত যে একান্ত অন্ুরক্কি, 
তাহাই ভক্তি । 
আমাদিগেব অন্তর যেমন স্থপপ্রদ বিষষের প্রতি শ্বতঃ অন্ুরাগ ভুদ্দীপ্ত 
হয়, সেইরূপ অখিল ব্রহ্ম ণ্ডের শ্বামী নর্বপদার্ণেব শঙ্টা, প1তী, সংহ্ভা, মাধার 
নিয়স্তা, অনস্ত শক্তিমান পরমেশ্বরে যে দু অবিচলিত অনুরাগ উদ্দিত হয়, 
যে অনুরাগ হঈতে ঈশ্বব স্মবণ কীর্তনাদি প্রবৃত্তি মানসকেষে ত্বতই উদ্বেলিত 
হইয়। হইয| উঠে, তাহাই ভন্কি। উহাকে আরও বিশদ করিয়া বুঝাইতে 
হইলে এইন্ূপ বলিতে হয, মানবের মন যেমন পদার্থ, গু৭ ও রূপমাধুর্ষো 
ল্ুখাশযে ধাবিত হয়, অর্থাৎ আমরা যেস্তলে সৌন্দধ্য ও যেশ্থলে গুণৰাছল্য 
দর্শন করি, সেই স্তলেই ম্বভাবত? আকুষ্ট হই, সেই স্থলেই আমাদিগের অত্বরে 
একটী শ্রীতিকর আনুবক্কি শ্বভাবতঃ আমাদিগের অন্তর হইতে ছুটিতে থাকে, 
সেই আন্্রত্তি পোঁষণে, বর্দনে এবং সেই প্রীতি প্রদ পদার্থ প্রাপ্তির জন্য বিশ্ব 
বিশ্থৃত হইয়া কেধল তছুপায় উদ্তাবন করিতে ব্যস্ত থাকি । সেষ্ব অস্ুরক্তি 
প্রবল হইরা আমাদের অপরাপর মনোবৃত্তি সকলকে বিলীন করিযা রাখে ও 
আমর] সেই স্বরূপ হইয়া যাই, তাহাই আমাদিগের ধ্যান, জবান হইয়া উঠে। 
ইছা আমরা কামজ ও ভোগ্য পদার্থে কহিলাম, কিন্ধু এইব্ূপ পমপাদৃশ্ঠা অন্গু- 
রক্তি যদি কামজ ও ভোগ্যপদার্থে না হইয়। সর্ধরূপগুণের ত্রষ্টা, পাতা, সংহর্তী, 
অবিনশ্বর পরমেশ্বর়ে বা পবমাত্মায় যে আমার অবস্থানে আমরা এদেহে 
জীবিত রহিয়াছি, যাঁছাকে আমরা প্রতিপলে অহং বা আমি বলিয়া অভিধা 
প্রদান করি, সেই আত্মার প্রতি জন্মায়, তাহাই ভক্তিপদবাচ্য । মোক্ষের 
অগণিত উপকরণ থাকিলেও সেই ভক্তি সর্বপ্রধান, কেনন। তাহাতে স্ব, শ্বব্বপ 
জন্ুসন্ধাম ইচ্ছা গু়ভীবে নিহিত থাকে এবং তদহুসরণে আমরা নির্ধাণলাভ 
পর্য্যস্ত করিতে পারি । 
« যোগ, জ্ঞান ও ভক্তি যুক্তিক্স এই ত্রিবিধ সাধনের মধো ভগবতন্বান্বরাীরণ 


১১৩ সাহিত্য-রত্ব-ভাঁগার « 


সুক্ডিবই প্রশংসা করিয়। থাকেন । মোক্ষের জিবিধ সোপানন্বরূপ যোগ, জ্ঞান 
€ ভক্তিমধো প্রথমটি ক্রিয়াপর, অর্থাৎ কশ্দসাধা, দ্বিতীয়টি বিচার ও বিবেক- 
পর অর্থাৎ বিচার ও বিবেকের দ্বার! দ্বিতীয়র্টিকে শ্ুসিদ্ধ করিতে হয়, আর 
তভীরটী আন্মরতিসাপেক্ষ | ভগবদ্তক্তগণ বলেন, অন্ত ফোন সাধন্ন্না থাকিলে 
বানা করিলে কেবল এই আস্মরতিরূপা পরাভক্তিতেই মুক্তি হইতে পারে। 
কিন্তু ইহা মানকের অতি দুল ভ, প্রকৃতপ্রস্থাঁবে ঈশ্বরানুগ্রহ, নিঃশেষকূপে কশ্ব- 
ক্ষয় ও পরম স্ুক্রতির উদয় না হঈলে এ ভক্তি মাঁনব অন্তরে উত্ত পিত হয় না। 
কপিল, শুক, নারদাদির শ্যায় যাহারা জন্মসিদ্ধ পুরুষ, তীহাদের ম্যায়, মহাজ্া- 
দিগের অন্তর এরূপ ভত্তবকাশ প্রাপ্ত হয়। এইরূপ ভক্ত ষীগাদিগেব 
অজনে বিক্রীজ করে, তাহারাই ঈশ্বর ব| নির্দাণ প্রাপ্তির গ্রকুত উপযুক্ত পাত্র । 
ভগবদগীভাঁর দশমাধ্যাধের নবম দশম শোকে ভগবদবাক্যই ইহার প্রমাণ । 

মচ্চিভা মদগত প্রাণ কোধযন্ঃ পরস্পরম । 

কথযতশ্চ মং নিহাং তুয়ান্তি চ রমভি চ 1৯ 

তেষাং সত যুস্তানাং ভজহাঁং প্রীভিপূর্ককম । 


ম্প 


দ্দানি বুদ্ধিযোগং তং ধেন মা্পয়নন্তি তে ॥১০ 
অর্থ। যে সকল মহাম্সগণ মন ও প্রাণ আঁমাঁতে অর্পণ করিয়া অনন্ত 
অস্কৃভূতি দ্বার! আমাকে ধ্যান করে, আমারই প্রসঙ্গ লইয়। অ[মাঁর ভক্ত সঙ্গে 
পরস্পর আম'রই তত্বালোচনা1 করিয়া তু হয়, সেই সকল নিত্যতক্তিযুক্ত 
প্রীতিপূর্ধ্বক আমার ভজনকারীদিগকে আমি মণ্প্রাপ্তি অর্থাৎ নির্বাণপ্রাপ্তির 
প্রকৃষ্ট উপার স্বরূপ বুদ্ধিযোগ দান করি। এই গীতাবাক্যে জানা গেল, 
অব্যভিচারিপী ভক্তিযোগে মুক্তি বা ঈশ্বরকে সহজেই পাওয়া যায়, সুতরাং 
মুক্তিসাধক যাবতীয় সাধনের মধ্যে পরাভক্তির শ্রেষ্ঠতা উপলব্ধি হয় । 


শ্বাত্বতত্ব'নুসন্ধানৎ ভক্তিরিত্যপরে জগ্ুঃ। 
উক্তসাধনসম্পন্নস্তত্তৃজিজ্ঞা্‌ বাত্বনঃ ॥৩৩ 
বঙ্গাজ্বাদ। স্বীয় আত্মার যাথার্থ্য অনুসন্ধানকেও অনেকে ভক্তি বলে, 
কথিত সাধনযুক্ত বাক্তিই আত্মতত্থের জিজ্ঞাসায় অধিকারী হইতে পারে । 
ব্যাখ্যা । নিজদেহস্থ চৈতনোর তত্ব অন্বেষণই ভক্তি বলিয়া! অমেকেন্ 


নিকট কথিত হয়, অর্থাৎ দেহস্থ চৈতনা কি, ইহার স্বভাব কিরূপ, ইহার কার্ধ্য 
ক্রি, কোথা হইতে ইহা আনিল, কিরূপ ভাবে ইহা! দেহে অবস্থান করিতেছে, 


সাহিত্য-রত্ব-ভাগ্ার | ১১১ 


এই সকল বিষয় জানিতে যাহার অস্তবে প্রীতি জন্মে, সেই ব্াক্তিই ভক্তমান্‌, 
তাহারই আত্মতত্ব জিজ্ঞানাঁয় অধিকারত্ব আছে । 


উপনীদেৎ গুরুৎ প্রাজ্ঞৎ যম্মাৎ বন্ধবিমোক্ষণম্‌ | 
শোত্রিয়ো২বুজিনোৎ কামহত যে ব্রহ্ম বিভ্তমই ॥৩৪ 
বঙ্গানুবাদ । প্রাজ্ঞ অর্থাৎ আধ্য-ম্সিকতত্বজ্ক গুরুকে উপাঁসন1! করিবে, 
যেহেতু সংসারশৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিতে উক্ত গুরুই সমর্থ, অন্য কেহই মুক্তি- 
পথ্প্রদর্শনবিষয়ে বিশেষ যোঁগা নহে । 
ব্যাখ্যা । যাহা হইতে আজ্ঞানকল্পসিত বন্ধন বিমোচন হইয। থাকে সেই 
পবমাত্মতত্জ্ঞ জ্ঞানবান, নিক্ষাম, নিষ্পাপ, সাঙ্গবেদবেত। গুরুর উপাপন। 
করিবে । 


ব্রহ্মন্যপরতঃ শান্তে। নিরিন্ধন ইবানল | 
অহেতুকদয়াসিন্ধর্বন্থুরানমতাৎসতাম্‌ ৩৫ 


বঙ্গান্ুবান । ত্রন্দে উপবত অর্থাৎ সর্কানম্মনা শিরুদ্ধছদয় হইলে যোগী- 
দিগের কামাদি বিষয় বসন! সকল কাষ্টশুন্য অগ্রিব ন্যায় শাভভভাব প্রাপ্ত হয়। 
তখন তিনি নিঃস্বার্থ দয়াদির বশীভূত হইমা সকলকেই আত্মবৎ দেখেন 1 

ব্যাখ্যা। সর্ধত্র যাহার ব্রহ্ম স্ফুত্তি হয, অকির্ধিৎকব বিষয় বাসনায় 
তাহার মন বিচলিত হয় ন1। 


তমীরাধ্য গুরুৎ ভক্ত্য) ব্রন্মপ্রশ্য়সেবনৈঃ | 
প্রসন্নৎ তমনুপ্রাপ্য পৃচ্ছেদ্জ্ঞাতব্যমীত্মনঃ 1৩৬ 
বঙ্গানুবাদ । বেদাদি শাল্পসমূহ দেবনে প্রসন্ন গুরুকে প্রাপ্ত হইয়া! অর্থাৎ, 
গ্রদিদ্ধ একাস্তিকী ভক্তি দ্বারা তাহাকে আরাধনা করিয়া আপনার জ্ঞাতব্য 
বিষয় প্রশ্ন করিবে । 


ব্যখ্যা । ন!ন] শাস্তজ্ঞ প্রসন্নভাব গুরুর নিকটেই শিষ্যের আধ্যাঘ্তিক 
বিষয় জিজ্ঞাদ। উচিত, ইহাঁই এই কবিতার প্রক্কত মর্ম । 


হ্বামিম্রমণ্তে নতলোকবন্ধো !!. 
কারুণ্যসিন্ধো পৃতিতং ভবাদ 


১১২ গ্কাহিত্য-রতু-ভাষার | 
মামুদ্ধরাস্বীয়কটাক্ষদৃষট। 
ধস্তবাতিকারুণ্যসুধীভিবৃষ্ট্য ॥৩৭ 
বঙ্গাভ্থবাদ । নত লোকের বন্ধু করুণার সিদ্ধু ভে শ্বামিন& তোমাক 
নমস্কার করি; কোমল অতি কাকণ্য অুধাবৃষ্টিকারিণী শ্বীয় কটাক্ষ দৃতি ছারা 
আপনি সংসার-সাঁগবে পতিত আমাকে উদ্ধাব করুন | 
ব্যাখ্যা। গুরু ভিন্ন শিষ্যকে আর কেহ উদ্ধার করিতে পারেন না, সেই- 
জন্য মুক্তিকামী শিষ্য পূর্বোক্ত বাক্যে গুরুর পিকট যুক্তি ইচ্ছ। জানাইবেন। 
ছুর্ববারসৎসারদবাগ্নিতপ্তৎ 
দোধুয়মানৎ ছুরদৃষ্ট বাতৈঃ| 
ভীত প্রপন্নৎ পরিপাহিয়ত্যোঃ 
শরণ্য মূন্যৎ যদহৎ ন জানে ৩৮ 
বঙ্গাছবাদ। অনিবাধ্য সংপার দাবানহল সন্বপ্ত, ভুরদৃষ্টর্ূপ গরবল বাত 
হারা দোধুয়মান, অর্থাৎ বারবার কম্পিত এবং ভীত গ্রীপদে প্রপন্ন ব্যক্তিকে 
(আমাকে) মৃত্যু হইতে রক্ষা কক্ুন। যেহেতু আমি গুক্ু ভিন্ন অন্য শরণ 
জানিন] । 
ব্যাখ্যা । একান্ত অনুগত শিষাকে গুরুব অবশ্থ রক্ষা কর। কর্ধবা। 
শান্তা মহাত্তেো নিবসন্তি সস্তে। 
বসম্তবল্লে!কহিতৎ চরস্তঃ | 
ভীর্ণাঃ স্বয়ং ভীমভব।বৎ জন! 
ন হেতুনাহন্তানপি তারয়ন্তঃ ॥৩১ 
বঙ্গানুবাদ । শাত্তস্বভাব মহান্থভাব সাধু ব্যর্তিকা বসস্তকালের ন্যায় 
€লাকেন হিতাচারণ করত বান করেন, নিজের! ভনার্ণব উততীর্ঘ হইয়াছেন এবং 
বিনাপ্রক্জো্নে অর্থাৎ সবার্থশূন্ত হইয়! অন্ভজনকে ত্রাধ'করেয় ২ 
ব্যাখ্যা । বসস্ত খতুন্ বায় যেমন লোকের উদ্ভাঁপ না কয়েসমে হেমন 
নিরস্বার্থ সাধুলোকের পরোপকার করাও সেইরূপ নিঃ্বার্খফানিবে,' ইংহি 
প্রকৃত নিগুঢ়ার্থ । 





শাল 


সাহিত্য-রত্বভাগডার। 


পীর পপ পাব, জানা পাপা 


স[নিক পাত্রকা। 
ধ্তন করিলে রত্র সর্বত্রই মিলে, 
ক্ষতিগ্রস্ত হই মোর! স্ধু অনাভেলে ; 
জগত শিক্ষ"র স্থল, 
প্রতি অণু নীতি বল, 
বিবেকী নগ়নে মাত্র করে থে প্রদান, 
মুঢ় যারা অশ্রদ্ধায় নাহি লভে জ্ঞান । 





১ম ভাগ অগ্রহায়ণ, ১২৯৬। সংখ্যা। 
ভরত-বিলাপ । 
(পূন্ন প্রকাশিতেব পব) 


স্পস্পপ 000 পাপ 
8৪ 


তারে নির্বধালিত করি কি সাধ পুরিল 
বিষাদে পরাণ কাদে হদয় ভেদিল 
কি তোর করেছে সীত। 
তারেও দিলি গে! ব্যথ! 
আহা! সুত্রাত বংসল লক্ষ্মণ সুধীর 
তারেও করিলি ছুষ্টে অযোধ্যা বাহিব ॥ 
৮৫ 


স্বার্থ পরতাম তৃই হইলি পাধাণ 
আও! হৃদয়ে তোর লাহি পেলে স্থান 
স্গাচরিলি যে গহ্িত 
শনি ভ্রিলোক স্বস্তিত 


সাছিতা রহ্-ভাগ্ডাব 1 


গতির অন্ুবাগ দুক্তঃজ, তাজিলি 
গ্রক্তুত বিমাতি ভাব বামে প্রকাশিলি | 
9৬ 
নিশ্লেপ বে ভিতকাপী মঙ্গল আক 
'সবাপে যে মিত্র ভাবে নাহি যার পর 
ভেন কমললোচনে 
কেবিলি বিষ লোচনে 
দাশ রা কিবাধা দিল না অস্তবে 
£ঠিত কি হি তোৰ লৌহ বা প্রস্তবে ? 


৮৭ 


রঃ 
নিণষ নি তোৰ ছনাচাব ফল 
এভালি কবম পোবষে মজালি সকল 
এ বলি গেলাচলি 
কৈকেযী তনব বলী 
বাধন জননী ষথা জীবন্ম ভাপা 
বণ্ম শ্রোকে লুঠি উমে কবে ভাষ ভীয়॥ 
৪৮৮ 
দেখিল] ভবত কমে পূমবিভ দেহে 
অযোধাব বাঁজেজ্সানী জড প্রীয বছে 
কত বহে দীর্ঘ খাস 
বিশ্ষিপ্া নে উদাস 
কড় বা হা বাম ববে জেদি"ছন কক্ষে 
ঘন ববিষাব ধাবা শ্রবাহিত চক্ষে | 
৪০) 


মাধধী, স্বমিপুন শোকে বিশুক্ষ বদনে 
ক ভমে ভিজাইছে নীবব বোদনে 
কত কবে কবা খাত 
বক্ষে দাকণ নির্ধথাত 
ইচ্জা বক্ষ ভেদি 1৭ কবিযা বাহির 
দুঃসহ শোক সত্তাপ হইতে সুস্থিৰ ॥ 


৫5 
যেন সহকার চ্যুতা লতা ভূমে পড়ি 
বিশু লাবণ্য হইখন যায় ডি 


দেখি তঞ্না কৌশল্যাষ 
ধূলি ধূঙজবিত কাখ 


সপাহিতা-রত্ব ভাঙ্তাব। ১১৫ 


মাত ভব্ত চিত বিমা? তাডনে 
অ।সি অশ্ শধাবে ঝরিল নঘনে ॥ 
৫৬ 


দেখিলা ভখতে যেই বাঘব জননা 
এণল তশান শোক হইল অমনি 
ঘথ প্পভাহতি পেলে 
অনন দ্বিগুণ জলে 
০মতি শোকের শিখা জালল 519 
পাকুণ চীঙহকাবে বাণী ক দিল আব।ণ। 
৫ 


ধশুর্ধণ পরবে বাণী উকচত চাভিঘে 
বহিল। করণ গপে 'ম হল আলঙে 
ছিলি বেগুন । যখন 
কিযে ছেখ। অবটন 
খটিল তাহা কিবাছা শুনেদ্িন ক নে 
৮পঘ বিণবে অহে। বলিব কেমনে ॥ 
৫১ 
এব কপিলি কিনে শে ক সমাচার? 
অকথ্য ভুচন ৩ জননী আচ 
দহ দছছে পঠি নাশ 
৮1কস সপরা থেনে 
শোক সিদ্ধ সলিলেতে আমাধ হামালো 
নল তাশক বামে গাশলে পাসাহল। 
৪ 
দাঁকণ বাণ তা হজ নিশি কি মন 
ভি বাথ শে ধান বাগ এতে শ। 
চাপ বণ পাখবানে 
কেহেতে জটা বন্ধনে 
ধ্ডা বাম বনচালী কঙ্গালীর বেশে 
সাত .সীঘিডিব মং কিকেনী পেতে 
৫৫ 
কোথা! রাম কৌশল্যাপ অঞ্চলে নি দ্র 
পেখ আসি মাতা তোণ ক।পে নিরব 
তোব তবে অযোধ্যাস 
শোকে ধান বৰ 


স।হিতা-রত্ু-ভাগ্ার | 


সবনা রয়না প্রাণ না দেখিয়ে তোরে 
কৌথা বাম । আয় বাপ আয় ঘরে ফিরে ॥ 
৫৬. 
ওখাঁপ বড় যে আশ। কবেছিন্ মনে 
সঅথিলীর অনে তোরে রাজ মিংহাসনে 
দেখি যুডাইব আখি 
কিহতৈকি হল একি 
কৌোথ। প্রাম বাজা ভবি কোথা গেলি বান 
কবাল কালের চক্র কুটিল দণনে ॥ 
রঃ 
সত প্ণায়ণ ভূমি পিত সত্য বাখ 
এখানে জননী যে বাবেক না দেখ 
হে বাম! ভচিহ ম্জ 
দেখা আমি দেভমাষ 
যাস পাপ তোকে ছড়ি হাদয বতন। 
তবে কেন নাডি অণমি দেহ দবশন । 
(৮ 
ণনিধি চুকৌমুস জদয় তোমার । 
জনি আমি অধিরত দয়া আগাপ 
কেন নিউবের আয় 
শবে মাডি দেখ মাধ 
“যামু ই বুঝে অবাৰ খেশন 
সেকেন না কে মত ছুখ বিতমাচিন ॥ 


৫৪) 


কৌশলা। ভ্রুদনে কত কীাদিল ভিবত 
শোক রোলে রাজা গার ষেন অবেগত 
ভবরতাগম বাব তা 
প্রবণে বশিষ্ট তথা 
আসি পশিলেন কক্ষে খাষ কুমার 
পিত ভরা শোক দুঃখে করে হাহাকাব। 


৬০ 


রদৃকুল গুরুঞ্জাণী বশিষ্ট তখন 
স্বকনে ভর্বত অশ্রু করি বিমোচন 
সবে সান্তুন। তন্ে 
ড11 কহিলা কুঁমাবে 


সাহিত্য-রতু-ভাগ্ার | ১১৭ 


স্থির হও ধীর ! শোক কর পরিহার 
অভিভূত হয় শোকে জ্ঞান নাহি যার । 
৬১ 
অমোঘ বিক্রম বীর! জনক তোমার 
অরিন্দম মহাবলী শাসি চরাচর 
মত্ত মুখ ভোগ কনি 
ক্রুতু কত সমাচরি 
এবে লভিলেন স্বর্গে ইত অদ্ধাসন 
পিশাচী জরান্ধ দেহ ন|] হতে স্প্নি 
৬২ 
মহ পুণ্যবান্‌ রাজা নিজ পণ্য বলে 
ঢুনভ কেশবে পুত্র লভিলা ভহলে 
রাম রূপে পুত্র ভাব 
নারারণ অবতার 
দেবতার সমারাধা তিনি মহাজন 
স্ব পামে মৃত্য ভাব মোম্ষের কাৰণ । 
৬৩ 


অশোচনীয় নুপেন্দরু শোক হার তগে 
কেন কর? কাদ কেন? দেখ চনাচপে 
মরণ জনম সঙ্গে 
ভ্রমিতেছে সদা রঙ্গে 
জাত জীবে অনিবাধ্য মপণ ঘটন 
কে এড়াতে পারে মৃত্য কোথান্ব কখন । 
২৩৪ 


কার তরে কীদ বৎস! কাব হল নশ 
রবেনা ভাবিয়া দেখ শোক অবকাশ 
যদি পিত আস্বা তরে 
তাপিত হও অস্তরে 
নাশ ভ্রান্তি আত্মা নাশ হয় কি কথন? 
অজর অমর আত্মা বেদের বচন। 
৬৫ 


পিতৃ দেহ তরে শোক ? দেখ দ্রেধি ভেবে 
নগ্বব এ জড়দেহ্‌ চিরস্থায়ী কৰে 

নিত্য আত্মা তবে শোক 

করে নির্ধোধ যে লোক 


৮৮৮ সাহিত্য-রত্ব-ভাগুার 


কেননা মরণ তাক নাঠি কদাচন 
মৃত তাবে বলে মাত্র অঙ্ঞানী যেন । 
৬ 
মরণ নহেক নাশ জানিহ নিশ্চম 
মাত আত] দেহ হতে অন্থপেতে যায় 
তাই দেহ ত্যাগ বলে 
মরণে স্মবে সকলে 
গহী বথ। গৃহ ত্যজে দেহ সে পরার 
পুবাতন বাস মাণ করবে পবিহা” 


আর্যবীর --হরপাল । 
( পন্ব প্রকাশিত পক ) 


সাহানউত্ল। দণ্ডাদকাল নীরবে শিশীম কবিবা ভাওবাজিব মুখপানে চাহিয! 
কহিলেন, “দেখ ভাওরাঁজি, আজি আমি বড সঞ্চটে পড়িষাছি, একজন জৈন 
পুবৌহিত কোথায় পাওয়া যাধ ধলিতে পাপ, তোমাৰ এখানে নাই বোধ হৃষ 7? 
এই বলিয়া সাহান উপ্লা পান্ধশালাব সাধারণ বিশু কক্ষেব জন্তান দিকে 
দেখিতে লাগিল। 

সবিস্মষে ভাওরাজি উত্তর কণিল “জৈন পুবৌহিত 1? রাছ্রে পুরোহিতের 
আব্গক কি? 

কাবাগাররক্ষক উত্তর করিল)“আবে তা জানন।--ম্ধুজিনামক একজন জৈন 
অপরাধীব জন্য আমি বড় বিভ্রাটে পতিত হইয়াছি "" 

ভাঁওরাজি উত্তব করিল “কি বকম ?” 

সবিষ্মষে সাহান্উল্লা কহিল “সে কি, তোমবা কি দেশের কেনে ধ্ৰব বাখন।, 

তোমরা কি শুন নাই? আলাউদ্দিন শাসন বিরোধি মখুজি নামক একজন জৈন 
যুবার, কাল বিচারে প্রাণদপ্ডাজ্ঞ হইয়াছে ।” 

তাওরাজি কহিল “হা! তাহা ত শুনিয়াছি, ত"হাত্ে তুমি বিভ্রাটে পড়িয়াছ 
কিব্ূপ ? 

সাহানউল্লা কহিল, “তা জাননা সেই বা।ট;+ খখন দণ্ডাজ্ঞা হয় তখন সে, 


্গাডিত রত্র-ভাঙগার । ১১৯ 


অীক্ষিত বজিয়। বিচাব্ক্কেব নিকট প্রার্থনা করে ষে মৃত্যুর পূর্বে যেন একজন 
জৈন পুরোহিতের দ্বারা তাহার দীক্ষাদান করা হয়। সামস্তরাজ ধুর্জটিপান্ব 
তাহার এই, সঙ্গত শেষ অনুরোধ, সে রাজবিদ্রোহী হইলেও গুজাতুষ্টির ডন্ত 
রক্ষা করিতে বলিগাছেন, যে জৈন পুরোহিত দিয়া তাহার মৃত্যুর পুর্ধবদিনে 
তাহার দীক্ষাদদান করা হইবে, অং আমার উপর জৈন পুরোহিত আনিয়া 
ভাহ।র দীক্ষাদান করিবার ভার অর্পিত হইয়াছে। আমি কিন্ত প্রাতঃকীল 
হইতে এ পধ্যন্ত অনুসন্ধান কবিষা একজনও জৈন পুরোহিত পাইলাম না, 
জানত সামস্ত রাজের কড়া হুকুম, ভিনি ফখন যাহাকে যাহা আজ্ঞা করেন তাহা 
নৎক্ষণা প্রতিপালিত হওয়া চ'ই, নতুবা যাহীর উপর যে হুকুম জন্তর হই- 
যাছে তাহার আৰ নিস্তার নাই,বুবা দেখি আমি কেমন সঙ্কটে পড়িয়াছি।” এই 
বলিতে বলিতে সহসা তাহার চক্ষু অদূরে উপবিষ্ট উদ্ধৰ মলের উপর পতিত 
হইল। তখন সাহানউল্লা উদ্ধব মলকে দেখিয়া! বলিল, “আরে কেও উদ্ধব মল 
সেদিন ন! তুমি এখান হইতে চলিয়া গিধাছিলে আবার যে তোমীয় কৈবল্যপুরে 
দেখিতেছি কখন আসিলে ? আমার বোধ হয় দুই চার সপ্তাহ পৃর্ষে তোমাকে 
"সামি কৈবল্যপুবে দেখিয়াছিলাম, এই বলিরা ক্ষণেক চিন্তা করি আবার 
কহিল, “হা হা তাই বটে সেই স্ময় তোমার কাছ থেকে আমার স্ত্রীর জন্য এক 
ছড়! মুক্তারমালা ও একট! জড়গগা মাংটি কিনিয়া ছিলাম না ?” 
উদ্ধবমল কহিল “হা” 
সাহান উল্লা কহিল “আজক'শ তোমাকে প্রায়ই কৈবল্যপুরে অধিক দিন 
থাকিতে দেখিতে পাই"? 
উদ্ধবমল ঈষত হাস্ত করিয়া কিলেন “এখনকার ক্রেতগণ উত্তম লোক 
আর এখানে আমার আন্ত পণ্য্রন্যের বিক্রয়েরও বেস সুবিধা হয় আর এ 
প্রদেশে আমারও একটু আন্তরিক কেহ আছে তাহা বোধ হয় এখানে অনেক 
বার গতায়াত ও অবস্থানের জন্যই হইন্ডে পারে, সেই জন্তই ভন্যান্ত স্থান 
অপেক্ষা এস্থানে আমার আস! কিছু অধিক, প্রান মাসের মধ্যে অন্ততঃ এক- 
বার আমার এন্থানে আসা হইয়া থাকে ।” 
তহুত্তরে সাহানউল্লা কহিল “তা ভাল” 
এইরূপ নানা কথায় কিছুক্ষণ গত হইলে কৈবল্যপুর কারাগার রক্ষক 
মাহানউল্লা চিন্তাকুলভাবে বলিল “আর কোর্থায় জৈন পুরোহিত অনুসন্ধান 
করিতে বাই পমুদায় কৈবল্যপুর ত ভত্ল তন্ন করিয়া দেধিল[ম ? 


১২৭ মাহিত্য-রত্ব-ভাগার । 


সাহানউদ্লা আপনাআপনি পূর্বোক্ত কথা বলিক্বা! নীরব চিন্তায় বিষম বিমর্ষ 
হইলে,উদ্ধব মল কহিলেন,কৈবল্যপুর পুর্ঝ প্রাস্তস্থিত জেলালী পাস্থশালায় কি 
তোমার যাওয়া! হইয়াছিল 1” 
সাহানউল্লা কহিল “ই কিন্তু সেখানেও কোন জৈন পুরোহিত রি পাই 
নাই, এইমাত্র বলিয়া কারীরক্ষক উদ্ধব মলের মুখের দিকে চাহিয়া আবার 
বলিল “কেন হুমি আমাম জেলালী পান্থশালায় যাবার কথ জিজ্ঞাসা করিলে ? 
উদ্ধব কহিল কাল প্রানে একজন জৈন পুরোহিত আমাকে জেলালী পান্থ 
শালার তাহার সহিত দেখ! করিতে বলিবাছিল । আমি যখন পণ বিক্রযার্থ দেব- 
গিবিঠেগয়াছিলাম সেখঠনে তাহার সহিত আমার দেখা হয়,আমাকে হীরকাপ্দির 
ব্যবসামী জানিরা সে আমাকে তথায় একটি হীরক অন্গুরী ক্রয় করিবার ইচ্ছা 
জানান কিন্তু তাহার অর্থ না থাকায় সে সময় সে অগ্গুবী ক্র করিতে পারে নাই 
সে যখন আমার মুখে শুনিল যে আমি কৈবলাপুরে যাইব, তখন ফে আমার 
কহিল “তবে ভালই হইছে কৈবল্যপুরের জেলালী পান্থশীলার নিকট আমার 
একজন ধনাঢা বন্ধু বাস করে; আমি কাল রাত্রে কৈবল্যপুরে গমন করিয়া বন্ধুর 
নিকট হইতে অঙ্গুরীর মূল্য সংগ্রহ করিয়া, জেলালী পান্থশালায় তোমার জন্য 
অপেক্ষা করিব; পরদিন শ্রাতে তুমি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমার 
মনোনীত অঙ্গুরীটি আমাকে দিয়া আসিবে । তাহার এইরূপ কথায় বোধ হয় 
ষে,মে অদ্যই কৈবলাপুরে জেলালী পাশ্থশালায় আসিয়াছে বা আসিবে । 
তাহাকে দেখিয়া আমার যেরূপ বোধ হইল, আর তাহার অন্গুরী ক্রয়ের ষেব্ূপ 
আগ্রহ দেখিয়াছিলাম তাহাতে বিবেচনা করি এতক্ষণে মে আসিয়াছে, যর্দিও 
ন1 আসিরা থাকে, অতি শীঘ্রই জেলালী পান্থশালায় তাঁহীর আসিবার সম্ভা- 
বনা। সেই জন্তই তুমি জেলালী পাহ্থশালায় ণিদ্বাছিলে কি না তাহাই 
তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম। তুমি জেলালী পান্থশালায় গিয়াছিলে কিন্ত 
'জৈন পুরোহিতকে দেখিতে পাও নাই,সেকীলে বোধ হয় এখনও সে আসে নাই 
ভাছার কথায় যদি বিশ্বাস করিতে হয়, তাহা হইলে সে অদ্য রাতিতে জেলালী 
পাস্থশালায় আসিবে ইহা নিশ্চয় । 
নিরাশ ব্যক্তির কর্ণে মাশার হুমধুর বচন প্রবিষ্ট হইলে যেমন তাহার 
আস্ত বিকদিত হয়, উদ্ধৰ মলের বাক্য শ্রবণমাত্র সাহানউল্লার মুখও সেইরূপ 
বিকমিত হইল,তখন সাহানউল্া আশ্বস্ত হইপ্না আগ্রহে বলিস! উঠিল “বলকি ? 
তবে বাঁচা গেল, যাই আর একবার জেলা পান্থশালায় দেখিগে,” এই বলিয়া 


সাহিতা-রত্ব-ভাগ্ার । ১১১ 


সাহানউল্লা পলকমা্র সে স্থানে অপেক্ষা ন! করিয়। জেলালী পাস্থশীলার 
উদ্দেশে গমন করিল । 

সাহানউর্পীৰ প্রস্ানের দণ্ডদ্ধ পবেই উদ্ধবমল আসন ত্যাগ করিয়া তাও- 
বাজিকে কহিল, “আজ আমি অনেক দূৰ হইতে আসিতেস্ছি দেহ বড় কান্ত 
হইয়াছে, যাই আমি শদন কবিগে, আমাৰ খাদাদ্রবা আমার ঘরে প্রেরণ 
করিও ।” এই বলিঘ্া উদ্ধবমল পুরে পাস্থশালায় আসিঘা যে গৃহে অবস্থান 
করিতেন সেই নির্দিষ্ট গুহাভিমুখে চলিয়। গেলেন । 


পঞ্চম অধ্যায় । 


সাবধান হও যুবক নার্রোধ 

[ও যদি চিতে আপন মঙ্গল 
স্বজাতির সনে করন। বিরোধ 
ভে কুশল ! তাডে রবেন। কুশল ।-- 


আচার ধরমে করমে নকলে 
একতারক্ষিত ভাবে যথা 

এক রক্ত ঘবে ধমনীতে চলে 
যমতা। বিহনে বিরোধ তথা ?- 


ক্রমে রজনী গভীর হইতে লাগিল পান্থ নিবাসের সাধারণ কক্ষের জনতা 
ক্রমশই ভঙ্গ হইতেছে । সকলেই যে যাহার নির্দিষ্ট গৃহাতিমুখে প্রস্থান 
করিতে লাগিল, তখন সৃজন ও কুশল সিংহ পান্থনিবাসের অধিস্বামী ভা৪- 
রাজিকে সঙ্গে লইয়া নিজ নিজ নির্দিষ্ট গৃহোদেশে গমন করিতে আসন জ্ঞাগ 
করিযা উখ্বিত হইলেন, ভাওরাজি অগ্রবত্তাঁ হইয়। উভয়কে পথ দেখাইয়া 


ধুতি সাহিতা-রত্বু-ভাগীর | 


চলিল, কক্ষ হইতে বঙ্ষান্তরে প্রবেশ করিষা অবশেষে তাঁহারা সন্মুখে একটি 
অগ্রশস্ত প্রস্তর সোপ!নাবলি দেখিতে পাইলেন । এটি পাম্বনিবামের দ্বিতলে 
গমন করিবার সোপান । | | 
'ভাওরাজি সন্মুখবন্তাঁ সোপানাবলীর দিকটে উপশ্চটিত হইয়া হিল “উপরে 
সাইবার এই পথ আনন” এই বলিষ্া' তিনি অগ্রে সোপানাবলীর উপবে উঠিতে 
লাগিলেন ও তত্পরে কুশল ও হৃজনসিংহ তাহার অন্গসরণ করিতে লাগিলেন | 
ক্ষণপরে ভাহারা সোপানাবলী উত্তীর্ণ হইয়া পাস্থনিবাসের দ্বিতলে'একটি 
প্রুকোষ্টে উপস্থিত হইলেন। তাহারা যে প্রকোষ্টে উপশ্থিত হইলেন সে 
প্রকোষ্ঠটি একটি দালান। ইহা প্রশ্থে সংকীর্ণ কিন্তু দীর্ঘে অতি বিস্ত ত, 
হথজন ও কুশল মিংহ দেখিলেন একটি লম্ষিত লৌহ সিকে সংলগ্ন একটি 
ঘ্িপের ক্ষীণালোকে দালানটি আলোকিত, তদ্যতীত প্রায় ছিশত হস্ত পরিমিত 
এ সুদীর্ঘ দালানে আর দিতীয় আলোক নাই । পূর্বোক্ত আলোকের ক্ষীণ- 
প্রভায় দৃকৃশক্তি যতদূর চালিত হইতে পারে তাহাতেই তাহারা! বুঝিলেন, এ 
প্রকোষ্টটির ছুই পার্থ যখন 'অগণ্য দ্বার শ্রেণী দেখা যাইতেছে তখন ইনুর ছুই 
পার্্েই অণণ্য গৃহ অবস্থিত। 
ভাওরাজি দালানে উপস্থিত হইয়াই অঙ্গুলি নির্দেশে একটি দ্বার দেখাইয়া 
কহিল. “এই বে আপনাদের সঙ্গে যে স্্ীলোকটি' আসিয়াছেন তাহাকে স্থান 
দিয়াছি” পুনশ্চ তাহার বিপরীত দিকে অঙ্গুলি নির্দেশে আর ছুইটি দ্বার দেখা- 
ইয়া কহিল “এই গৃহদ্বর আপনাদের জন্য সজ্জিত হইয়াছে, আপনার! উহাতে 
প্রবেশ করুন, অবস্থানোপযোগী ও নৈশ বাসের সব্ব জবাই উহাতে দেখিতে 
পাইবেন, অনতিবিলম্বে আপনাদের খাবারদ্রব্য লইয়া শিউরাম আসিতেছে” 
এই বলিয়৷ ভাওরাজি যাইতে উপক্রম করিলে সুজন সিংহ তাহাকে ডাকিয়া 
কহিলেন“আমাদের সঙ্গিনীর কি আহার হইয়াছে তিনি কি শঙন করিয়াছেন ? 
“ভাওরাজি কহিল “তাহা নিশ্চয় বলিতে পারিন!। অদ্য পুরঞ্জন পাচ্ছশালায় 
ধাহারা রাত্রি যাপন করিবেন তাহাদিগের প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করিয়া যাহার 
যাহ! অভিক্ুচি তাহাকে সেই সেই খাদ্য আনিয়া দিতে আমি বহুক্ষণ হইল 
শিউরামকে বলিষ্। দিয়াছি, জানিনা! আপনাদের সঙ্গিনীর আহার হইয়াছে 
কিনা ? শিউরাম শীগ্রই আপনাদিগের নৈশ খাঁদাদ্রবা লইয়া আসিবে তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করিলে আপনাদিগের সঙ্গিনীর বিষয় জানিতে পাবিবেন। এই গলিয়া 
পাস্থনিবাঁমের অধিস্কামী ভাওরাজি প্রস্থান করিল । 


গাহিতা-রত্বভাঙার । ১২৩ 


আঁমাদিগের ছুজন সিংহ ও এমরীতেৰ নব নিয়ৌজিত সেনাপতি কুশল 
দিংহ সেই সময়ে পৃথক পৃথক নির্দিষ্ট গৃহে প্রবেশ করিবার পূর্ব, সুজন সিংহ 
কুশল দিংহকে কহিলেন,/সেনাপতি মহাশয় কল্য প্রাতে দেখ! হইবে,"এই কথার 
পর উভয়েইস্থ স্ব নির্দিষ্ট গৃহে প্রবিষ্ট হইলন । 

কুশল সিংহ পান্থনিবাসের ভাওরাজি প্রদর্শিত নির্দিষ্ট গৃহে প্রবেশ করিয়া 
দেখিলেন গৃহের মধ্যস্থালে একটি শয্যা প্রস্তুত ও তাহাব অনতিদূরে দীপদানে 
একটি দীপ জ্বলিতেছে, গৃহটি প্রস্থে প্রায় দশহস্ত পরিমিত ও দৈর্থে প্রা 
বিংশতি হত্ত পরিমিত হইবে । যেছার দিযা কুর্শল সিংহ সেই গৃহের অত্য- 
স্তরে প্রবেশ করিয়াছিন্টবীন, সেই একমাত্র দ্বার বাতীত গডুটির আর দ্বিতীষক 
দ্বার ছিল না । নু 

কুশল সিংহের গহাভান্তরে প্রবেশ করিবাব অব্যবহিত কাল পরেই আমা- 
দিগের পুর্কপরিচিত বালক কিঙ্গর শিউরাম আপিঘা কুশল সিংকে জিজ্ঞাস! 
করিল, “মহাশয় আপনার জন্য কি কি খাদ্যদ্রব্য অপনিতে হইবে আদেশ 
করুন” । 

কৃুণল পিংহ কহিল 'মিষ্টানাপি যাহা কিছু পান্থশালাঘ পাওয়া ফাইচ্ডে পাবে 
ভাহাই আনয়ন কর” আদেশ মাত্র শিউরাম প্রস্থান কবিল এবং ক্ষণপবেই 
পানীয় জল ও খাদা দ্রব্য কুশল সিংহের পুবোভাগে গৃহতলে বাধিধা। কুশল 
সিংহ ষদ্যপি আর কিছু আদেশ করেন দেই জন্য তাহাব মুখ নিরীক্ষণ করিয়া, 
কিছুক্ষণ সেই স্থানে দণ্ডায়মান বহিল' 

কুশল সিংহ বালক শিউরামকে জিজ্ঞাস! করিলেন,'পার্ গৃহস্িভ আমার 
সঙ্গীর নৈশ. ভোজনের আয়োজন করিয়া দিয়। আমিষাছ +" 

শিউরাম কহিল “আজ্ঞা না এইবার তাহার নিকটে যাইব, আপনার যদি 
আর অন্য কোন দ্রব্যের আব্ঠাক হয় জেই জন্য এখানে অপেক্ষা করিতেগি " 

কুশল সিংহ কহিলেন, "আর আমার কোন দ্রব্যের আবশ্যক নাই, যাও 
তুমি আমার সঙ্গীর আহারাদির আয়োজন করিয়া দাও ।” 

শিল্উরাম কুশল সিংহের বাক্যে প্রস্থান করিল কুশল দিংহও আহার করিতে 

বসিলেন । নাহর গ্রাম হইতে কৈবল্যপুর প্রায় বিংশতি ক্রোশ হইবে কুশল 
সিংহের এই বিংশতি ভ্রোশ ভ্রমণ জনিত শ্রম প্রজলিত ক্ষুধানল নির্বাপিত 
করিতে শিউরাম জনিত খাদাদ্রব্য কখনই সুমর্থ হইত না, আরও খাদ্য 
উ্রর্োের আবঙ্কাক হইত চিন্তা ক্ষুধ্যমান্দের গুরু তিনি যখন কুশল সিংহের, 


১২৪ সাহিতা-রত্র-ভাগ্ডার.। 


হৃদয়ে জাগরুক তখন কুশল সিংহের প্রচুর আহারের ক্ষমতা কোথায়? শিউ- 
রাম আনীত খাদ্য দ্রব্যের অন্মাত্র উদরস্থ হইতেই বাহার ক্ষুন্িবৃত্তি হইল 
তিনি আহার সমাপন করিয়া আচমন করিলেন। 

পাঠক এস্বলে জিজ্ঞ(সা করিতে পারেন কুশল মিংভের চিন্তা ক্ণ তাহার 
উত্তর, বিরহ সস্তাপানলে তাপিত বিরহীঠার চিও কবে নিশ্চিন্ত, কবে মিলন চিন্ত। 
পরিত্যক্ত থাকে ? 

যাবৎকাল বশল সিংহ পান্ছশালার বিশ্রামকক্ষে অবস্থান করিতেছিলেন 
তাবৎকাল নানা কথায় চিত্ত আকুষ্ট হওয়াতে প্রণয়িনীর প্রসঙ্গ "হার অন্তরে 
বিদদীন ছিল, এক্ষণে তাহাকে নির্জনে পাইয়। ধাহার স্মৃতি তাহার প্রশধিন্ীর 
অক্াস্ক মুখচন্দিমা তাহার জদঘ গগণে অঙ্কিত করিল, বামনা বলে সেহস্থানে 
আফিয়া নৃত্য করিল"আশাও মধূরভাষে হ্বাহার মনোরগ্নে প্রবৃদ্ত হইল ; তিনি 
তখন শব্যায় অদ্ধশায়িততাবে নীরবে নির্জনে স্মৃতিপথোদিত প্রিয়তমার মুখ- 
মণ্ডল চিন্তা করিতে লাগিলেন । 

এইরূপে প্রান্ধ দণ্ডীর্ধকাল বিগত হইল । শাম্তিদাষিনী নিদ্রা জীবকে 
শান্তভাব ধারণ করিতে দেখিলেই তাহার নিকট উপস্থিত হয়, স্ুতরাৎ এক্ষণে 
কুশল সিংহের দেহ ও ইন্জরিয় স্ডির শীন্তভাৰ ধারণ করিতে দেখিয়া আর 
থাকিতে পাবিলেন না, ধীরে ধীরে কুশল সিংহের অগোচরে আবিয়া তাহার 
নেক্রোপরি উপবেশন করিলেন,অবসর বুঝিয়া নিপা সহচরী তন্দ্রাও খুশলের 
অস্তরে প্রবেশ করিয়া মানসিক চিন্তা হরণে শাহার মনকে প্রস্থৃগ্ত করিল। 

অ্রমতাপহারিণী নিপ্রার কোমল অক্ষে কুশলফিংহ এইবূপে গ্রহরার্ধকাল 
বিশ্রাম করিতে না করিতে সহসা তাহার সুষুপ্তিতঙ্গ হইল। গৃহতলে মানবেরপদ- 
চারণ শবে নুযুপ্তি ভ্গ হইল । জাগ্রত হইবামাত্র ভাহার বোধ হল যেন তিনি 
স্বপ্ন দেখিতেছেন, কিন্ত পুনঃ পদৃচারণ শবে তাহার সে ধারণা অন্তর্থিত হইয়া 
গেল তখন তিনি নেত্র উন্মীলন করিয়! দেখিলেন শয়ন কক্ষের দীপটী নির্বাপিত 
হইয়াছে গৃহ আলোকশুন্ত অন্ধকারময়। কক্ষে পূর্বের ন্যায় আবার পদচারণ 
শব্ধ তাহার শ্রুতি মূলম্পর্শ করিল তখন তিনি ভাবিতে লাগিলেন ;--এ গুছের 
একটী যাত্র দ্বার তাহাও আমি ন্হস্তে অর্গলাবদ্ধ করিযাছি,আর ষে সময়ে আমি 
শরন করি তধনও দীপালোকে কক্ষটি উত্তমরূপ নিরীক্ষণ করিয়াছিলাম গৃহমধ্যে 
কেহই ছিলন! কাহাকেও দেখিতে পাই নাই তবে এক্ষণে কাহার পদচারণ শব্ষ 
শুনিতে ছি ইহা কি কাল্পনিক বিভ্রম, অথব! প্রত্বতই কেহ পাদচারণে কক্ষমধ্যে। 


সাহিত্য-রত্ব-ভাগার । ১২৫ 


মু 


ভ্যণ করিতেছে । যদি প্রকৃত কেহ কক্ষ মধ্যে পাদচারণে ভ্রমণ করিতেছে 
ইহা হয়, তাহা হইলে মহা বিস্ময়কর ব্যাপার বলিতে হইবে, কারণ যাহার 
পদ্র শব্ধ শর্ত হইতেছে সে কখনই মানব নহে, ক্ুদ্ধার্গল গৃছে প্রবেশ করা 
মানবে কখনই সম্তভবে না,ইহা! নিশ্চয়ই বৌধ হয় কোন উপদেবতার দৌরাস্্য | 

কুশলসিংহ এইরপ চিস্তা করিতেছেন সহসা তাহার শ্যার পার্থে অভি 
নিকটে আবার পূর্ব পদচারণ শক্ত হইল, এবার তিনি নিশি না থাকিয়া 
পার্ে স্থাপিত কোষবদ্ধ অসি লইতে কর প্রসারণ করিলেন, এই সময়ে তাহার 
শয্যার পার্শ হইতে কোন ব্যপ্ডি, ধীর গম্ভীর স্বরে নিয়লিখিত কবিতাদ্বয় ত্বাহাকে 
উদ্দেশ কবিয়া কহিল। 


“সাবধান হও যুবক নির্সোধ 
চাও যদি চিতে আপন যঙ্গল 
স্বজাতির মনে করনা বিরোধ 
হে কুশল ! তাছে রবেনা কুশল । 


আচারে ধরমে করমে সকলে 
একতা রক্ষিত স্বভাবে যথ] 
এক রক্ত যবে ধমনীতে চলে 
মমত। বিহুনে বিরোধ তথা ?” 


ধরগনভীর ভাবে উচ্চারিত এই শিক্ষাপ্রদ জাতানুরাগ পর্ণ কবিতাদ্বয় কর্ণ- 
কুহরে প্রবেশ করিবামাতর কুশল সিংহের তান্তরে পূর্বান্দোলিত ভৌতিক 
দৌরাক্ম্য আশঙ্কা! নিবারিত হইল । তখন তিনি ভাবিতে লাগিলেন কবিতাদ্বয়ের 
অদৃষ্ঠ বক্তা কে? কিরূপ তাহার আকুতি তাহ! দেখিবার জন্য তমসাচ্ছন্্ 
কক্ষে ঘদি কিছু দেখিতে পান ভাবিয়া, স্থিরনেত্রে যে দিক হইতে কবিতা 
উচ্চারিত হইল, সেই দিকে দেখিতে লাগিল্নে কিন্ত গৃহে ছুর্ভেদা অন্ধকার 
থাকায় অধৃষ্ট বক্তার কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি ব্তাক্ষে , 


১২৬ সাহিত্য-রত্ব-ভাগার । 


উদ্দেশ করিষা কহিলেন, “কৰে তুমি আমার বিশ্র“মের বিশ্ব উৎপাদন কবিতে 
আসিয়াছ? তোমার উদ্দেষ্ট কি?” 


মদাপানের অপকারিতা । 
পব্ধ প্রকাশিতেব পব 


এক্ষণে আবর প্রবন্ধে শাস্ত্র ও শ্ান্তকারগণ কেন নদ্য অপেখ বলিয়াছেন 
তাহা চিন্তা কৰিয়া দেখা যাউিক, স্বভাবত; কতদূর আমবা আত্ম বুদ্ধি গন্চিলনা 
্বারামদ্যপানের কত অপকারিত! বুঝিতে বা নির্ণঘ কবিতে পানি তন্হাই 
খা যাউক। 

মদ্যকিঃ ইহা একরূপ মত্ততা গুণজনক পানীয়, হহার নানাবিধ প্রক।খ 
ভেদ আছে অর্থাৎ ইহা নানাপ্রকাৰ কুলারবে যাবি সুবাৰ "উল্লেখ দেখিতে 
পাওষ! যায়, তন্মধ্যে নিম্মলিখিত কষটাই প্রধান । 


ক্ষীররক্ষ সমুদ্ভূতৎ মদ্দাৎ বজ্কল সন্তবছ 1 
মধ্পুষ্প সমুদূত যাসবৎ তও লে'ছ্ভবহ ॥ 


উপরি উ+ চতুর্বিধ স্থরার মধো প্রথমোক্ত শীনবৃক্ষ জমুদ্ভুত মদা আর 
দ্বিতীয়োক্ত বন্ধল সম্ভ.ত যদোব অধুনাতন প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায় না, 
কেবল তৃতীয়োক্ত মরুপুষ্প সমুদ্ভূত মার্বিক দরা সামন্ত এতদ্দেশীয় মউয়রা 
মদ, আর চতুর্থোক্ত তুলোষ্তব বা তাঙুলী স্রাব প্রচলনই দুষ্ট হয। 
এই সকল সুরাতে মত্ততা গুণ বাহুল্য প্রদান কবির নিমিভ নানাবিধ 
স্বাশ্থোর অহিতকর পদার্থ মিশ্রিত করা হয, সেই পদার্থ সকলই বিষ বা 
উগ্রগুণযুক্ত । 

এ সকল আমাদিগের দেশোতৎ্পন্র মদ) এতভিন্ন বিদেশ হইতে উৎপন্র ব! 
পাশ্চাত্য সুরা ও অধুনাতন স্বামাদিগের দেশে আমিতেছে তাহাও নানাধিধ 
যথা ব্রাঞ্চি সাম্পেন, সেকি বারশণ্ডি হুইস্টি, বা যল্টলিকাঁর ইত্যাদি । কি দেশো, 
শপন্্ কি বিদেশোতখন্ব তুবা কোমটী যাদক শক্তি বিহীন! নহে ন্যুনাধিক ভাবে, 
সকলেতেই হিভাঁহিত বিহ্চেন! নাশ ও স্বাস্থ্যের অহিত সাধনশক্তি গৃঢ়ছাবে 
নিহিত আছে। দে ভ্ব্য দেহাভ্যন্তয়ে প্রবিষ্ট হইবামাত ধমলীতে বাহিত 


স'ভিতা-রত্ব-ভাগ্ডার | ১২৭ 


জীবনীশক্তি স্বরূপ রক্তকে উহ করিয়া তুলে স্বভাবের অবস্থাস্তর পাতন করে 
চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিতে থ'কে, তাহা যে অপেয় বলিয়া খধিরা অনিত্য 
বাকোর উচ্চাপ্ধণ করিয়াছেন এ কথা কে বলিবে। 

খষিরা ষে মদ্য অপেষ় বলিয়াছেন,তাই ফ্ঞাহাদের মীমাংসিত সভ্য তাহার 
আর সশেহ নাই, কারণ সুরার যে সকল অহিতকর গুপ উপলব্ধি হয় তাহ! 
চিন্তা করিষ! দেখিলে মদ্য যে মনবমাত্রেরই অস্পৃশ্ত ও বর্জনীয় তাহা হিতাহিত 
বিবেচনা দ্বারা সকলেই বুঝিতে পাবেন । 

মদ্যে ষে কত অপকার গুঢতাবে নিহিত আছে ত্বাহার ইয়ন্তা নাই। , নুরা 
মানবের সমাজে, শরীরে, স্বাস্থ্যে ও মানসে যে কত অপকার সাধন করে তাহা 
একটু নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিয়া .দখিলেই বুঝিতে পারা যায়। সে সকল 
অপকারের বিস্ত,ত বিবরণ প্রদান করিতে হইলে একখানি বৃহদাক্ষার গ্রন্থ হইয়! 
উঠে সেই জন্য সতক্ষিগততাবে স্ববাৰ সর্বনাশিনী দৌষাবলির কতক উল্লেখ 
করিব। রি 

, প্রথমতঃ সুরা সেবনের সামাজিক দোষ, বা সামাজিক অপকারিতা, দ্বিতীয়তঃ 

রা সেবনে শারীরিক অপকারিতা, ভৃতীয়তঃ স্থুর৷ সেবনে স্বাস্থ্যের অপকারিতা) 
চতুর্থতঃ স্থরা৷ সেবনে মানসের অপকারিতা । 

এক্ষণে প্রথমোক্ত তুরা সেবনে সামাজিক অপকারিতা প্রদর্শিত হইতেছে । 
সমাজ রক্ষণে বা গঠনে সামাজিক ব্যক্তিগণের যে দকল সদগুণাবলির আবশ্তাক 
তম্মধ্যে দয়া, জাত্যনুরাগ, ধর্মে ও শান্তে সম্মান প্রদর্শন, সমাজের গুভ ইচ্ছা! 
দেশানুরাগ, আস্তিকতা, জাতির প্রতি শ্রাতৃভাব, পরবেদন অস্কৃভব শীলত। ও 
সমাজের অকপট মঙ্গলাকাজ্্কাই প্রধান। এ সকলই মানসিক স্ৃগুণাবলি 
ক্থনিয়মে সমাজ সংরক্ষণের ও সংগঠনের ইহার! প্রধান উপকরণ । ইহাদের 
অভাবে সমাজের বিশৃঙ্খলতা! ঘটে, ছিন্ন হৃত্র পুষ্প মালার পুষ্প বৃন্দ যেমন 
শ্বতই বিচ্ছিন্ন হয় ইহাদের অতাবেও সমাজের সেইরূপ বিশৃঙ্খলতা দুষ্ট 
হইয়া থাকে : স্রাপানজনিত মত্তত! এই সকল সদৃগুণাবলির সাক্ষাৎ নাশক । 
যাহা! উদ্স্থ হইবামাত্র দণ্ডারঞ্জের মধ্যে মানসিক অবস্থাস্তর পাঁতিত করে, 
তাহা যে মানসিক সদ্‌ৃগুণাবলির নাশক ও তাহ? যে যানযকে সম্মাজের অনুপ- 
যুক্ত করিঘে তাহাযস আআ বিচিত্র কি মদাপাধী দ্বারা নৃশৃঙ্ঘলে সমাজ রক্ষিত 
তুম এরপ ঘদি কেহ ধোথ করেল *তাহ! হইলে পঞ্চ দ্বার। সমাজ রাক্ষত ও 
গঠিত হইতে পারে ইহা বলিব অনিষ্ট্যোক্ষি করা হয় না.।* স্থারণ যে সূরাতে 


১১৮ সাহিত্য-রত্ব-ভাগ্ডার | 


মানৰকে ক্ষিপ্ততা প্রদান করে পশুবৎ করিয়া ফেলে, তাহা! যে মানবকে সমা- 
জের উপযোগী রাধিবে তাহা কখনই সম্ভব নহে। (ক্রমশঃ )। 


বিবেক চুড়ামণি 
( পৃর্ধ প্রকাশিতের পর ) 
৪০ 
অগনৎ স্বভাবঃ বত এব য্পর-- 
আমাপনোদপ্রবনৎ মছাত্সনাম 
সুধাহশুরেষ স্বয়মর্ক কর্কশ 
প্রভাভিতপ্ত। মবতি ক্ষিতিং কিল ॥ 


ব্জাসুবাদ। পরের শ্রম দূর কবা মন্থাত্বীদিগের স্বভাব সিদ্ধ কার্ধা, এই 
সৃধাকর নয় অতি কঠোর হৃত্য কিরণে উত্তাপিতা পৃথিবীকে জীতল করেন । 
 ব্যাখ্যা। অর্থাৎ ক্ষিতি কষ্ট দেখিয়া সুধাকৃি দ্বারা চক্র যেমন স্বয়ংই 
কিতিকে শীভল করেন, ক্ষিতির প্রার্থনারও অপেক্ষা করেন না, অতএব সাধুর 
পরোপকারই স্বভাব তাহারা কোন হেতু অপেক্ষা কবেন না ইতি তাৎপর্ধা্থত। 
৪১ 
ব্রক্মানন্দ রসানুভূতি কলিতৈঃ পুতৈঃ স্বশীতৈধু'তৈ 
যুন্মদূব ক কলশোর্্জিতৈঃ শুতিস্থখৈ বাকাম্মতৈ: সে» | 
সম্তগ্তং ভবতাপদাবদহনম্বাল।ভিরেণহ প্রভো ! 
ধন্যান্তে ভবদীক্ষণক্ষণগতেঃ পাত্রীকৃতাঃ স্বীরুতাঃ ॥ 


বঙ্গানুবাদ । ব্রঙ্গানন্দ রসানুভব দ্বারা ধৌত হইয়া পবিত্র এবং সমীতল 
আপনাদের মুখ কলস হইতে নির্গত শ্রুতি সুখকর যে বাক্যামূত তাহা বারা 
সংসার দাবানল জালাতে সন্তপ্ড এই শিষ্যকে অভিষেক করুন, আপনাদিগের 
ঈক্ষণের ক্ষণগতির পাত্র যাহারা হইয়াছে তাহারাই ধন্য। 

ব্যাশ্যা। অর্থাৎ ব্রচ্মানন্দানুভবকারী ব্রহ্মচারী গুরুর কৃপাকটাক্ষ লাভ কর] 
সাহান্ত সৌভাগ্যেব কর্ম নহৈ, অতএব ম্বাহার! পূর্ববজন্ম জিভ পুণ্য পু্জবলে 'ই 
কপাকট।ক্ষ লাভ করিয়াছে তাহারাই সংসারে ধন্য,ইহাই প্রকৃতার্থ; ॥ 


সাহিত্য-রতৃভাগার। 
মিনির 


যতন কনিল বনু সর্বত্রই মিলে, 
ক্ষতিগ্রস্ত হই মোবা সুধু অবছ্েতুল 
জগত শিক্ষা স্থল, 
প্রতি অণু নীতি বল, 
বিবেকী শষনে মাত্র কবে গে| প্রদান 
' মুঢ যাব! অশ্রদ্ধাঘ নাহি লভে জ্ঞান | 
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৮ 
সনি স্পপসাীপীশীশি 


সপীপিশীপিপত 


প্রাপ্ত । 
বাঁশ্দেবী বন্দন। 1 


(১0) পাশ 





বন্দে বীণা ধাবিজি । 
গীর্্বাণ বদন বিহাবিণি, 
বামে বিলোদবপু বঙ্কিম কাবিণি, 
বন্দে বীণ' প্লাবিত 


শ্বত্র কমলদল শুখবাসিনি, 
স্থহাসিনি, 
স্বমধুব শীতল ন্গিকম্মিত ভাষিণি 
ভিভুবন তিমিব বিনাশিনি, 
বন্দে বীণ! ধাকিপি 


ন্মামি মা মুনি মানব বন্দিলি, 

সকল ভুবন জন জনলী-নন্দিনি, 

নন্দশ্নতামুতকথ। সদ! ব্্দনে বাঁদিলি, 
দবন্দে নীণা ধাহিণি 


১৪৬ ম।হিত্য-রত্ব-ভাশার। 






ভরাম্যদরবিন্দ-কুঞ্জবিলাসিনি, 
ল্ ২ 


চিযমুনা- কব বরকা্ী 


বাধিকা বিনোদিনী) 
বন্দে বীণা-ধারিণি। 


এস মা হৃদয়ে মোব, 
নাশ মা আধার ঘোর, 
দেহম। জ্ঞানের জ্যোতিই 
মা জ্যোতিঃ স্ববপিনি ! 


ঈাধিক আধার স্থানে 

আলোর মাহাত্ব্য জানে, 

আলোরো দয়! সেধানে 

সর্ধাধিকা, স্দ। অন্ধকাব বিনাঁশিনি ; 


আমার ছদষ মাঝে 

বিরাজে আধার মহা, 

মহামোহে মগ্র মাণো, 

চাই চাই মা জ্ঞানেব কণা, 
ওম' বিদ্যাপ্রদ্দায়িনি 


অথন। বোধ মুতে 
মায়েব অধিক প্মেহ 
বিদ্বান দশেব ভাজে, 
হাই ভাই মা কৃপাপাত্র 
মতে সদা শুভদাত্রি 
ওযা সর্বগুভ স্বজাবিনি । 


হুর নরগণ পুজি চরণতল 
প্রন্ষ,টিত-শ্বেত-সবোজদল 
--আরাধিতা, 
আবক্ত পদদ্ধয় তাষ চন্দন বিমল, 
বিশদ-অঙ্গিনি, 
সতন্ত সবলতা স্বরূপিনি, 
বন্দে বীণা-ধারিণি। 


নিভৃত হৃদয় জাত 
ভক্তিব কুহুম মম 


| 


সাহিত্া-রত্বভাতার। -১৪৭ 


তক্তিভয়ে পদধারে 
এই মা দ্রিলাম ফেলে ;- 
একি মা! আবাসন হট ভক্তির ফুল) 
ভক্তি কুহুমৈরকি মা! নাহি কোথা কুল! 
দেখিলাম ভক্তির রীতি বিমোহিনি । 
[তা প্রণতজনে আশু আশিস প্রদ্দীয়িনি; 
বন্দে বীণা-ধাখিপি | 


অবশেষে আশিস ম', 
পাই যেন গোঁ কুপাকখ।, 
স্তোমাব এ পপদিকে দ্ুগিবেখে, 
সংসারের সারধলে 
পাই যেন ম। এ জীবনে 7 
আর্েরও অর্থী নই ম! 
প্ৰ্মার্থ-ব্ধাঘিনি । 


আনর্থক যেন মাগো ঘুবে না এ দেহখানি, 
'ভাই মা তোমাষ একমনে ডাকি সদা বাঁণাপালি ! 
আপ্রিযনাথ খোষাল। 


সখ । 


ছি 
রা 


অযি! হুখ তুমিখাক গো কোথায়, 

কহ কোথা তব সন্ধানে ফিবি; 
বন তবে ব্যস্ত সকলে ধবাষ, 
আমিও [তোমায় বাসন। করি । 

স্‌ 
ক কিগে! তুমি বজাৰ আসলে 
মরকত মনি দুকু ই মালে, 
'অথব| হীরক উপ্জল রতনে 
নুপবর সনে এ ধরাতিলে। 

৬) 
বাযুগভিধারী ইরগ উপবে 
বীর বম্মাবৃত হাদয মাঝে 
থাক কিগো তুমি পরব ভিতরে 
তথা কিএন্ডোমার প্রার্দাদ সাজে ? 


১৪৮ 


সাহিত্য-রত্ব-তাশার । 


যক্ষেশ সমান ধনেশ যেজন 

শত দাসদাসী অধীন যার, 

শতেক সুন্দরী কৰিছে ভ্রমণ 

তুষিতে ইঙ্গিতে মানস তব । 
৫ 


তার কাছে কিগো খাক মধুবযি 
নিজ অনুপম শ্রসাদ সনে, 
কিন্ব: ষটপদ তামরসপায়ী 


হমে যা সা কমল বনে। 
৬ 


ওই যে বসন্তে অশান্ত করিয়ে 
ঞুছুধরে পিক শাখীর শিরে, 
গাষ মন্মত পঞ্চম ধরিয়ে 
প্রেমিকে পুলকে ভাষায় ধীরে 

1 
শাখী পরে ওই পাখী সহযোগে 
আখি তব কিপে। বিনীজে তথ ? 
কিন্বা ওই যারা দলে দলে চলে 
শতপূত্র দলে সবমে হেথ্!। 


ঢৈ 
পাঁজহংস কুল ভঙক্ষিছে মণল 
ও সবার সনে আবাস তব 
হেরি যথা তখ' তব ম'য়াজাল 
শ্রর্ণত তোমায় কৌোখায় পাখি? 
ওই থে মানস নয়ন মোহিয়ে 
প্রহ্থন ভষণে কানন শোভে, 
খেলে যথা বাযু সৌরভ বহিষে 
তথ কি তোমায় পাইব শুতে ? 


এই গৃহী গৃহ শত পরিজনে 
প্রিয়জন শুরা সন্তোষ সাধে 
এখানে কি তব পাব দরশন 


মনোরমা তব মোহিনী ছাদে ? 
চি 


স্ুপরি্ ক্ষেত্র ওই তীর্থস্থান 
যাঞ্জী ফোলাহলে পুর্ণিত যাহা 


সাহিত্য-রত্ব-ভাগার । ১৪৯ 


সদ) হয় যথা! দেবস্ততি গান 
তোমার পরশে পুত কি তাহা? 


১২ 
ওই বৃক্ষতলে জাহবীর তীরে, 
পুরো৷ ভাগে পৃত অনল রাধি, 
বসিয়া সন্ন্যাসী অজিন উপরে 
জপে নিমশন নীরবে থাকি । 
১ত 
ত্যজেছে সংসার বিবাগ অস্তরে 
ছেদি মা] পাশ স্ত্যাস যৌগে, 
ছাড়িয়া করমে ধরমে বিহরে 
বিমোহিত ওকি ভোমার ভাবে? 
০৪ ৯৪ 
যোগী, রোগী, ভোণী, শোকী, কোনজন 
কহ স্খ তোমা নাহিক চায় + 
জীব মানে তুমি হও প্রিয়জন 
কিন্ত.কই কেবা ভোমারে পায় ? 
১৫ 
কাব সনে তোমা! না পাই দেখিতে 
নকলে তোমার সকলে ছেব্রি; 
মান্ধ থাক তুমি জ্ঞানীর চিন্তেতে 
শাস্তি বসে ভাসে তোমার তরী। 
শীজগদানন্দ বন্দোপাধ্যা। 


সপ পপ শা 


আর্ধাবীর - হরপাল । 


(পুর্বপ্রকীশিতের পৰ) 


কামিনী সম বিনীতভাবে কহিল “আমুন” । 
সুজন সিংহ গৃহে প্রবিষ্ট হইবা গৃহতলম্থিত একথানি কাষ্টাসনে উপবেশন 
করিলেন। 
ক্ষণকাল নীরবে অতিবাহিত হইপে কামিনী কহিল 
আমার নিঃসহায় অবস্থায় আশ্রয় দিয়! যে উপকার সাধন 
প্রতিদান আমার সাধ্যাতীত ; আপনি আমাকে মাধুরায় 
ককুপে শক্রাণ আমার অন্ুমমূন জরিতেছিলস বলিয়া 


১১০ সাহিতা-রত্ব-ভীগার।, 


আত্মপরিচয় দিতে পারি, নাই, এক্ষণে আদেশ করুন পূর্ব জিজ্ঞাসিত আত্ব- 
পরিচয় যদি শুনিতে বাসনা হয় তাহা হইলে আমি আত্মপরিচয় বর্ণনে 
প্রবৃত্ত হই। 
কামিনীব বাক্যে তুজন সিংহ উত্তর করিল, ললনে ! অ।পনার পরিচয় 
জানিতে আমাৰ একান্ত ইচ্ছা থাকিলেও পখত্রমণজনিত আপনার শ্রাস্তি স্মরণে 
আর রাত্রি প্রায় প্রহরাতীত হইয়াছে দেখিয়া সে বিষয়ে এক্ষণে আপনাকে 
অনুরোধ করিতে ইচ্ছা করি না। 
কামিনী কহিল তাহ! হউক, যে অবধি আমি পিতা, ভ্রাতা ও মাতাকে 
হারাইধাছি সেই দিন হইতে অদ্যাবধি আপনার নায় তুহা্দ পরোপকারি 
'আর কাহাক্কেও প্রাপ্ত হইনাই, আপনার বিন্দুমাত্র কৌতুহল তৃপ্তির জন্য আত্ম 
পরিচয় প্রদানে আমাকে বাধা দ্রিবেন না । এই বলিয়া কামিনী স্বীয় পরিচয় 
প্রদান করিতে কহিল মহাশয় আমি একজন মাধুরা স্থিত হিন্দু বণিক তনয়া, 
আমার অগ্রজ আর একটি সহোদর ছিল। বাল্যকালে মাতৃ মুখে শুনিষা- 
ছিলাম মাধুরা আমাদের প্রকৃত নিবাস স্থান নহে, আর অন্য কোন দেশে 
আমাদিগের আবাস স্থান ছিল আমাদ্িগের অতি শৈশবকালে আমার পিতা 
হ্দেশ ত্যাগে মাধুরায় আসিয়া! বাস করিয়াছিলেন। মারুরায় আসিয়া অবধি 
তিনি বণিক ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছিলেন । যখন আমার বয়ঃক্রম সপ্তম বর্ষ 
তখন একদিন দেখিলাম জননী একান্তে বসিয়া রোদন করিতেছেন, মাহাকে 
স্বজল নয়নে রোদন করিতে দেধিয়া বিশ্বয়ে অঞ্চলে চঞ্চল হস্তে জননীর অশ্রু 
মুছিয়া কহিলাম, “মা তুমি কাদিতেছ কেন? তহুপ্তরে জননী কহিলেন “মা 
তুমি বালিকা এই হতভাগিনীর ছু'খ কি বুঝিবে,” মাতার সেই কথায় বাধাদিয়া 
আমি বলিলাম “ম! আমিত তোমায় কখন কীাদিতে দেখি নাই তুমি কীারিতেছ 
কেন %? আমার এইরূপ পুনঃ ২ সাগ্রহ প্রন্মে মা কহিলেন বাছা, আজ আমা- 
দের বড় ছুর্দিন, আমি তাহাতে পুনরায় মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম “কেন ম! 
আমাদের কি হইয়াছে ? তাহাতে জননী বস্ত্রাঞ্চল হইতে একধানি পন্ধ বাহির 
কফধিলেন, এই তোমার ভ্রাভা শশধর সিংহের পত্র) এই বলিয়। স্বাগ্রহে 
" পাঠ করিতে লাগিলেন, আবার তাহার নয়ন সজল হইয়া উঠিল, 
বার আবেগে বিগলিত অক্রপাঁতে লিপির ছুই তিন ছব্র 
তখন আমি সকাতরে আবার মাতার অশ্রু বিমোচন করি! 
কি লেখা আছে £” মাতা কহিলেন বাছা তোমার শিত। 


সাহিত্য-রত্ব-ভাগ্ডার । ১৫১ 


তোষীর ভ্রাতাকে বকণগল রাঁজের সৈন্য শ্রেনিতে নিযুক্ত করিয়া দিতে বরুণগলে 
গিয়াছেন, তথায় তোষার ভ্রীতাকে ব্রুণগল রাজের কাধ্যে নিযুক্ত, করিয়া 
সম্তাম অবলম্বনে আমাদের ত্যাগ করিয়াছেন, এই পন্রে'শশধর তভোষার 
পিতার সেই ছুঃসহ সংসার শ্যাগ সংবাদ লিখিয়াছে, সেই জন্য আমার চক্ষে 
তুমি আজ জল দেখিলে । 
এই দ্বটনার পক্ষ পরে আমার ভ্রাতার নিকট হইতে এক পত্র আসিল,তাহাতে 
তিনি আমার মাতাকে লিখিলেন যে তিনি বরুণগল রাজের সঙ্গে বাবাপশী পুস্ক- 
রা্দি'তীর্ঘে গমন করিতেছেন সুভরাৎ ঘে পধ্যন্ত তিনি পুনরাষ বাজার তীর্থ 
দর্শনের পর বরুণগলে ফিরিয়া না আগেন সেই পর্যন্ত পত্রযোগে তৰহাঁদের 
কিন্বা আপনার আর কোন সংবাদ লিপিষোগে গ্রহণ ও প্রদান করিতে পারি- 
বেন না তাহার জন্ত মাতা ধেন কাতর নাহন। আমবা মাধুরায় যেস্থলে 
বাস করিতাম মেই স্থানে রাওমল নাক আমার এক পিতার বন্ধু বাম করি- 
তেন। পিতা আমার অগ্রজ শশধর সিংহকে বরুণগলে লইয়া যাইবার সমস্ব 
তাহার সেই প্রিষবন্ধুর উপরে আমার ও আমার মাতার রক্ষা ও তত্বাবধানেব 
ভার দিয়া যান। 
রাওমল মাতার মুখে পিতার সন্্যাস গ্রহণ ও ভ্রাতীর বরুণগল রাজের জঙ্গে 
জীর্থগমন করিয়াছেন এই সম্বাদ শুনিষা আমাদিগের বাস ভবন হইতে আমা- 
ধিগকে লইয়া গিয়া আপন বাসস্থানে আমাদিগকে আবাস প্রদ্দান করিলেন । 
আমরা তাহার হত ও তত্বাবধারণে সেই স্থানে অবশ্থিতি করিতে লাগিলাম। 
এইরূপে প্রায় পাঁচ বৎসর গত হইল,এভাবৎকালের ম.ধ্য আমার ভ্রাতার নিকট 
হইতে আর কোন পত্র প্রেরিত হয নাই, ন্ুতরাৎ তাহার কুশলাদি কিছুই 
আমর! জানিতে পারি নাই। এই সময়ে সেতুবন্ধরামেশ্বরের জনৈক যাত্রী 
সংগ্রাহক বাদ্ধণ পাণ্ডা আসিয়া আমাদের ভবনে যাত্রী সংগ্রহ করিতে উপস্থিত 
হইল। রাওমল পত্থী তাহার মুখে তীর্থ সেতুবদ্ধরামেশ্বর দর্শনের ফল শ্রধনে 
অর সাক্ষাৎ বিঞ্ছ। রামচন্থ্ের স্বকর স্থাপিত ভগবান মহেশ্বরের প্রতিযুর্তি 
দেখিতে একাস্ত্ অতিলাধিনী হইয়া উঠিলেন । বমরী হৃদয় দেব ভক্তি পরায়ণ-_ 
সুতরাং জননী রাওমল পত্বীর সঙ্গিনী হইতে বাসনা করিলেন । 
রাওমল মাধুরার একজন ধনাঢ্য বণিক, কমলার অনুগ্রহে তাহার অর্থাভাব 
ছিল না, পরীর তীর্থ ধা! উদ্যেশে তত্ক্ষণাৎ* তাহার সিস্ধুকুলবর্তা প্রাসাদ 
পুক্মাতাগৈ একখাপি রহৎ তরি সক্ষিত হইল । 'বাওমল পত্তী, আমার জলনি" 


১৫২, সাহিতা-রত্বভাগার । 


পাও! আর কতিপয় 'রাওমলের অনুচর ত্বরিতে তরিতে উঠিলেন। জননী 
যাইবার সময় আমাকে রাওমলের নিকট রাখিয়া গেলেন। 

জননীর তীর্থ খা্কার কিছুদিন পরে একদিন অপরাহ্ন রাওয়লকে বিষ 
বদনে গৃহে আসিতে দেখিয়া ভ্রতপদে তাহার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা 
করিলাম মামা! আপনি আজ কি ভাবিতেছেন। রাওমল আমার জননীকে 
তগ্রীর ন্যাম যত্ব করিতেন আর আমার মাঁতাকে দিদশ বলিয়! সম্বোধন করিতেন 
বলিয়া তাহাকে মামা বলিতে বালাকাল হইতে আমি শিক্ষিতা হইয়াছিলাম। 

আমার বাক্যে রাওমল উত্তর করিলেন “মা আমাদের সর্বনাশ হইয়াছে 
তোমারমাত। ও তোমার মাতলানী তীর্থ দেতবন্গরাষেশ্বর হইতে কিরিয়া 
আসিবার সময় প্রবল ঝাঁটিকায় তাহাদিগের তরি সমুদ্রের জলে মগ্ হইয়াছে” 
এই নিদীরুণ বাকো আমি জননীর শোকে অভিভূত হইয়া রোদন করিতে 
পাগিলাম অবিচ্ছিন্ন বরিষার ধারার ন্যায় অশ্রুধারা! গগুস্থল সিঞ্করিযা! আমার 
বক্ষস্থেল আর্র হইব! গেল। মহাশন বাল্যে জনক সংসার আশ্রম ত্যাগ করিয়া 
আমাদের ত্যাগ করিয়াছেন- ভ্রাতা নিরুদ্দেশ প্রান পঞ্চম বর্ষ তাহার কোন 
সম্বাদ নাই বোধ হয় তিনি জীবিত আছেন কি না সন্দেহ তাহার উপর 
অভাগিনী বালিকার সমুদয় পৃথিবীর মধ্যে একমা্র আশ্রয় স্বরূপ জননী অকুলে 
নিমগ্ন শুনিয়া আমার অশ্র কিরূপ নীরাশ পাথারে ভাসিল তাবিয়া দেখুন উঃ! 
সেই সমর স্মরণ হইলে এখনও চিন্ত ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে এই বলিতে বলিতে 
কামিনীর নয়নে জলতার আকীর্ন হইল দেখিতে ২ ডাহার অমল কোমল গণ্ড- 
স্থল অশ্রুধারায় সিক্জ হইল 

হুজন সিংহ মীধুরার বটবৃক্ষতলে কামিনীর কমনীয় রূপছটা দর্শল মাত্রেই 
তাহাতে আসক্ত হইয়াছেন__সেই সময়েই ভাহার মানসভ়ূমে প্রণয়ের প্রথম 
বীজ উপ্ত হইয়াছে, ভাহার পর পক্ষাবধিকাল কামিনীর সঙ্গে মাধুরা হইতে 
পুরঞ্জন পান্থশালাফ় উপস্থিত হইবার কাল পধ্যস্ত সর্বদা একত্রে অবস্থান 
কথোপকথন ও দর্শন নিবন্ধন, অন্কুরিত সেই বীজ এক্ষণে শত শাখায় বঞ্ধিত। 
সে প্রণয়পার্প সুজনের অন্তরের ষাবলীর় অবকাশ স্থান অধিকার করিয়াছে, 
এখন তাহার অন্তর আর তাহার নহে, প্রণয়ের_ আর ভিলি তাহার অনুগামী । 
স্বতরাৎ বিশদ বদন! নয়ন প্রীতিদায়িনী কামিনির নয়নে অশ্রু দর্শন মানেই 
প্রণরী সজল সিংহের অন্তর ব্যথিত হইল-যে প্রণয়ে বিভিন্ন জদষ আতিয়া 
শুনে আবদ্ধ করে নয়নে নয়নে, মনে মনে, হিলন করার সেই প্রণহের জ্রীতিরূপ 


*নাহিত্য-রত্ব-ভাণ্ডার । ১৫৩ 


বৈছাতিক বলে যে একের অস্তর ভাব অপর,আঅন্তরে উদিত করিবে তাহার আর 
বিচিত্র কি? এই জন্যই প্রণয় প্রিয়জনের ন্ুথে ছুঃখে সুখী দুঃখী হয়, সেই 
জগ্যই প্রিয়জনের হাস্তে প্রিয়জনকে হাস্ত করিতে ও প্রিষ্নের রোদনেও 
গ্রশ্ীককে কাঁদিতে গেখা যায়। 
সেই জন্য স্থজন সিংহ কামিনীর কূর্গ নয়নে অশ্রুবিন্দু দেখিবামান্র আর 
থাকিতে পারিলেন না । তাহার নব অনুরাগ পুর্ণ হৃদয়ে আঘাত লাগিল, তখন 
তিনি ভস্ত হস্তে কুমারীর সুকুমার নেত্রের অশ্রুবিন্দু মুছাইয়া। কহিলেন "আর 
আপনার আত্ম বৃতাত্ত বলিবার আবশ্যক নাই, যাহাতে মনোবেদনার উদ্রেক 
হর, যাহার স্মৃতি বিষাদে আপনার সুকুমার অন্তর তাড়িত করে তাঙ্ঞ আমি 
গুনিতে চাহি না। 
কামিনী সুদৃষ্ত স্বজন সিংহের সদাচারে ও ন্ুবরূপে প্রথম সাক্ষাৎ অবধি 
তাহার রূপ গুঝে আকৃষ্ট হইয়ছিলেন। 
জগতের নরনারীর অন্তর আসক্তি প্রবণ, হষ্টিকর্তী ঈশ্বরের কৌশলে মানব 
অন্তর অনুরাগের পরমাণুতে অনুরঞ্জিত, সেই জন্য কি নর কি নারীর অন্তর 
সর্বদাই অনুরাগের অনুগমন করে, এক মুহূর্ত কাল অনুরাগ শুন্ত হইয়া অব- 
গান করিতে পারে না। আমাদিগের পাঠকবৃন্দ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন 
অনুরাগের কারণ কি? ইহার উত্তরে আমর। পাঠকবৃন্দকে হৃখাশয়কেই ইহার 
কারণ বলিতে পারি, শ্থখাশষ যে মানব অন্তরে অনুরাগ সষটি করে, তাহা 
সকলেই আপনার অন্তরে নিরন্তর অনুভবে বুঝিতে পারেন। 
নুখাশয়েই মানব, অন্তর মন, নয়ন শ্রীতিপ্রদ পদার্থে আসক্ত হয়, অন্ুরাগই 
হয় মানব অন্তরের শ্বত্ঃসিদ্ধ স্বভাব, স্ুতরাৎ সে স্বভাব আমাদিগের স্মজন 
সজজিনীরও অন্তরে অবস্থিত। সেই জন্ত মাধুরার রাজপথ পার্খববস্তী বটতলে 
সুজনের স্থরূপে সদগুণে, সৌজন্যে প্রথম সাক্ষাতেই তিনি তীহাকে মনোদান 
না করিয়া থাকিতে পারেন নাই । তাহার অন্তর তাহার অজ্ঞাতসারেই স্বজনের 
মনোযুদ্ধকর রূপ গুণে আকৃষ্ট হইয়াছিল, তাই তিনি, ত্রস্ত হস্তে তুজন সিংহ 
তাহার বিশদ বদন স্পর্শ করিয়া তাহার নেত্রজল মুছাইলেও বাধাদিতে 
পারিলেন না বা ইচ্ছ! করিয়া দিলেন না। পাঠক অন্ুরাগপ্রন্থ প্রণয়ের এমনই 
মাহাত্ম্য, প্রথয়ীর নিকট প্রণেধের শতক্রটি ম।জ্জনীর়। 


(ক্রমশ২) 


১৫৪ সাহিত্ায-রত্রভাগার ॥ 


বিবেক চুড়ামণি | 
(পুর্ধপ্রকাশিতের পর) 


৪৯ 


অজ্ঞান যোগাৎ পরমাত্সণত্তব 
হানাত্ম বন্ধস্তত এব সহস্যতিঃ। 
তয়োর্বিবেকোদিত বোধ বহি 
রজ্ঞান কার্যযৎ গ্রদহেত্‌ সমূলম ॥ 


ব্প।»্বাদ।--সেই পরমাত্ব।ই তুমি, ইহা! “তত্ব মসীতি” সামবেশ্র মহা 
বাক্যার্থে স্পষ্ট জানা হইযাছে, পরে অজ্ঞানযৌগে তোমার অনাত্ম বুদ্ধি হই- 
যাছে অর্থাৎ অহং গৌর, অহং স্থুল ইত্যাদি দেহাত্ব বুদ্ধিই সংসার, স্থতরাং 
তুগি সংসারী হইয়াছ এইক্ষণে দেহ এবং উহার বিবেক দ্বারা যে বোধ 
অগ্নি উৎপন্ন হইবে সেই অগ্নিই তোমার সকল অজ্ঞান কার্ধ্য মুলসহ্‌ দগ্ধ করিবে 
তখন তুমিও সংসার মুক্ত হইবে । 
ব্যাখ্যা ।--অক্জঞানযোগে পরমাজতে যে অনাত্ম বুদ্ধি তাহাকেই জ্ঞানীগণেরা 
সার বলিয়! কীর্তন করেন । আত্মায় যে আত্ম বুদ্ধি তাহাই বিবেক, সেই 
বিবেক উদ্দিত হইলে সেই বিবেকাগ্িতে অজ্ঞান কার্ধ্যস্বরূপ যে »ংস্মৃতি ব। 
দেহাস্ম্ বুদ্ধি সমূলে দগ্ধ প্রাপ্ত হয়, তাবত যে দাত বৃদ্ধি হইতে মানস উৎসে 
অবারিত প্রবাহে বাসনা প্রবাহিত হইতে থাকে, আত্মবোধরূপ বিবেক বহি 
ছারা তাহা সমূলে অর্থাৎ দেহাত্ম বুদ্ধির সহিত বিলম্ব প্রাণ্ড হয়, জীব তখন 
খসার হইতে মুক্তিলাত করে। 


৫০ 


শিষ্য উবাচ 
কপয়াশ্রুয়তাংস্বামিন্‌ ! প্রশ্নোহয়ংক্রিয়তেময়া । 
যছুত্তরমহৎ শ্রুত্বারুতার্থঃ স্যাং ভবম্ম,খাৎ ॥ 
বঙ্গানুবাদ ।--শিষ্য কহিতেছে। হে ম্বামিন, কৃপা করিয়। শ্রবণ করুন, 
আমি এই প্রশ্ম করিতেছি আপনার মুখ হইতে যাহার উত্তর শ্রবণ করি৷ আমি 
কৃতার্ঘ হইব। 


$ সাহিতা-রত্ু-ভাগার । ১৫৫ 


বাঁখা1।--এই শ্রেকে শি্য গুরুকে কহিতেছে, হে প্রভো আমি আপনাকে 
যে প্রশ্ন করিতেছি তাহ] শুনিয়! তছুতন্তবে আপনি যাহ। কহিবেন ভাছাতে আমি 
সফল মনোবথ হইব। 
৫১ 
কোনাশবন্ধগাঃ ? কথমেষ আগতঃ ? 
কথছৎ গ্রতিষ্ঠীস্ত ? কখং বিমোক্ষঃ ৯ 
কোশুসাব্নাত। ? পরমণকআত্া ? 
তযোবিবেকঃ কথমেতদুচাতাম্‌ ॥ 
বঙ্গানুবাদ । বদ্ধকি? কিপ্রকারে আগত হইল কি প্রকাৰে উহা 
প্রতিষ্ঠা হইল কি প্রকারেই ব। মোক্ষ হ্টবে, অনাত্মাইব। কে পরমা গ্রাই। ক 
তাহার বিবেকইব! কি প্রকাৰ এই সকল বিস্তার করিয়া বলিতে আজ, হলে 
কৃতাথ হইব। 
ব্যাখ্য।। এই শ্লোকে শিষ্য গুরুকে সন্দেহ ভগ্ুনার্থ সাতটি মহাকুট প্রশ্নের 
দ্বারা তত্ব জিজ্ঞাস! করিতেছেন 7--১ যথা বন্ধন কাহাকে বলে? ২ কোথা 
হইতে বন্ধন আগত হইল ৭ ৩ ইহার প্রতিষ্ঠা কিসে ? ৪ কিপ্ধপেই বা মোক্ষ 
হয়? ৫ অনাস্্া কাহাকে বলে? ৬ পরমাত্মাইবা! কি? তাহার স্ববপ কিরূপ ? 
৭আত্ব বিবেকই বা কাহাকে বলে, এই সমস্ত প্রশ্ন দ্বারা শিষ্য অতি হুঃর্ের্বাধ 
পরমাত্বতত্ব বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে গুরুর নিকট প্রশ্ন করিয়াছিল-_ 
ইহার যথাযথ উত্তর দানই উত্তর গ্রন্থেব বিবৃত বিষষ, পূর্কেক্ত এই সাতটি 
প্রশ্নের উত্তর ছলে অতি ছুঃজ্ঞেয় সর্রোপন্ষিধ সার, পরমাত্ম তত্ড ভগবান 
শঙ্করাচার্ধ্য তদীষ এই বিবেক চুড়ামণিতে লোক হিতার্থে দির্ণয় কবিষাছেন 
ইহ] বেদাত্তের গ্রতিচ্ছায্ব! । 
৫২ 
শ্রীগুকরুবাচ। 
ধন্যোহসি কৃত কৃত্যোহসি পাবিতৎ তে কুলছ তয় । 
যদবিদ্য। বন্ধমুক্ত্য! ব্রক্মীভবিতু মিচ্ছসি ॥ 
বঙ্গানুবাদ । শুরু কহিতেছেন। তুমি পন্, তুমি কৃতক্কত্য, তুমিই তোমার 
বংশ পবিত্র করিধাছ__ছ্ধে হেতু, তুমি অবিদ্য। ধন্ধানের মুক্কিদ্বাথা ব্রাঙ্ম হইতে 
ইচ্ছ] করিয়াছ। 


১৫৬ পাহিত্য-রত্রভাগ্ডার | 


ব্যাখ্যা। এই শ্লোকে গুরু আত্মতত্ব বিষষে প্রশ্ন করিতে শ্রব্ণ করিয়। 
শিষ্যের প্রতি, মহান তুষ্টির সহিত কহিতেছেন, হে শিষ্য তৃমি ধন্য, এতদিনে 
তোমার মনোরথ সফলোন্নখ হইল, তোমার দ্বারা তোমার গোত্র কুল পবিত্র 
হইল,কারণ তুমি অক্ছান কম্পিত বন্ধন মুক হইয়া ব্রঙ্গের স্বারূপা লাভ করিতে 
ইচ্ছ1 করিয়াই। 
৫৩ 
থণ মোচন কর্তারং পিতুঃ সন্তিস্তাদয়ত। 
বন্ধমোচন কর্তা তু স্বম্মাদন্যোন কশ্চন ॥ 


বন্দনা | পিত। ঝণশ্রশ্তট থাকিলে গপুলীদি তাহার ধণ মোচন করিতে 
পারে কিন্তু অবিদ্ঠাকৃত বন্ধনে মুক্ত হইবার কর্তা স্বত্যই, অন্ত কেহ এই 
বন্ধনের মোচন কবিতে পাবে না। 

ব্াাখা । শাস্মে কথিত আছে পি খণ পুত্বে দ্বাবাই মোচিত হস্স অর্থাৎ 
ইহাতে দেখা যাইতেছে যে একেব দ্বারা অপবেৰ খণবন্ধন মুক্ত হইবার উপায় 
আছে, কিন্ত অবিষ্যাকৃত বন্ধনরূপ ধণ হুইতে আত্মাকে যুক্ত করিবার আর 
কেহই নাই, অপর কাহাব দ্বার! এই কাধ্য সাধিত হইতে পারে না। ইহা কেধল 
ন্বয়ুং আস্মাদ্বারাই সাধিত হয়, আপন আপন আত্বোদ্ধারের জন্য সকলেই স্বয়ং 
দ যী । যখন আত্মকৃত কন্মফলে জীবে বন্ধন প্রাপ্ত হয়, জন্মক্বরা মরণরূপ প্রবাহে 
ভাসিতে থাকে, মাষাময় সংসারভূমে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করে, কৃত কর্মফল 
ভোগী হয় তখন স্পষ্টই বুঝাষাইতেছে .য জীব আত্ম কর্তৃত্বে যেসকল ভোগ 
প্রসব করে সে সকল ভোগ আত্ম চেষ্টালন্ধ। আত্ম চেষ্টালন্ধ ভোগ বন্ধন হইতে 
আত্ম চেষ্টা ভিন্ন আর কিছুতেই মুক্ত হওষা যায না, ভাব আপনিই আপনার 
উদ্ধার কর্ত, গীতায় লিখিত আছে-_ 

উদ্ধরে দাত্স নাত্সানৎ 
অর্থ আত্মাদ্বাব আত্মার উদ্ধীব করিবেক । 


৫৪ 
মন্তকন্থ্যত্ত ভারাদে দুঃখ মন্যোর্নিবার্যাতে । 


ক্ষুধামিক্কত দুঃখন্ত বিনাম্ষেন ন কেনচিৎ ॥ 
বঙ্গানুবাদ । মস্ত্রকে অত্যন্ত ভার থাকিলে অপর ব্যক্তি দয়া করিয়া & 
ভার গ্রহণ করিলে দস ভার বহনেব দুংখ,নিবারণ হয়; কিন্তু ক্ষুধ! তৃষ্ণাতে কষ্ট 


*সাহিত্য-রত্ব-ভাগ্ডার । ১৫৭ 


হইলে অন্য কেহ আহার পাঁন করিলে তাহার বাংণ হয় না নিজে আহার 
পান না কবিলে কখনই জে কষ্ট নষ্ট হইবে না । 

ব্যাথা, । জীবের ভার বহনাদি বহ্ক্রেশ অপর দ্বারা নিবারিত হইতে 
পারে কিন্তু, ধা তৃষ্ণা যেমন আত্ম চেষ্ট। বাতীত কদাঁচ নিবাঁবিত হয় না, তদ্রুপ 
অবিদ্যাকৃত বন্ধন জনিত কেশ আঁস্বোপার্জিত বিদ্যা না হইলে কিছুতেই নাশ 
হইতে পারে না। 


৫৫ 


পথামৌষপ সেন চক্রিয়তে যেন রোগীনা | 
আরোগা দিদ্ধি দু গ্াস্তযনা ন্যানুষ্টিত কর্ম্মানা ॥ 


বঙ্গানুবদ। যে (বোশী, পথা ওষধধ সেব। করে তাহারই আরোগ্য লাভ 
প্রত্যক্ষ্য দেখা যায়, অন্যে ওষধ খাঁঙ্টালে রোগীর রোগ কখনই নাশ হুয়ু না। 
ব্যাখ্য। । যেব্যক্তি রোগগ্রন্ত, অরোগ্যলাভ করিতে হইলে তাহাকে 
ওঁষধ খাইতে হয় অপরে ওঁষধধ খাইলে যেমন তাহার কোন উপকার দর্শে না, 
তদ্রপ ভব রোগাক্রান্ত বাক্তির বিধ্যানামক মহেইষধি নিজের সেবন করা উচিত 
তাহ। হইলেই তাহার ভববোগ শান্তি হইতে পারে, অগবের বিদা, দ্বারা তাহার 
কোন উপকার দর্শে না । 
৫ 
বস্তত্বব্পংস্ফুট বোধ চক্ষুষা 
স্বেনেব বেদ্যৎ নতু পঞ্ডিতেন । 
টন্দ্রন্বরূপৎ নিজ চন্মুষৈব 
জ্বাতবা মনো রবগমাতে কিম্‌। 


বঙ্গানুবাদ 1 ব্রদ্ষস্বরূপ স্বীয় বাক্তজ্ঞান চক্ষুারা জানিবে অন্য পণ্ডিতদ্বারা 
জানিলে ফল হইবে না, যেমন চত্রন্বরূপ নিজ চক্ষু্ঘারা দেখা ধায় পরের চক্ষু- 
দ্বারা কখনই জানিতে পারে না। 

ব্যাখ্য!। অনুভব সিদ্ধ পরমাত্বাকে স্বানুভূতি দ্বারা গ্রহণ করিবে অখাঁৎ 
হুদক্্থ অন্তর্ধামী পুরুষ, যিনি কেবল মানস নয়নের গ্রাহ্থ তাহাকে তদ্বারাই 
গ্রহণ করিবে, পণ্ডিতের স্বারা নহে। নিশাকধ, স্বরূপ জ্ঞান স্বচক্ষে যেরূপ 
হয় পর চক্ষে তদ্রুপ হয় না ইহু।প্রত্য্য প্রমাণ । 


৯৫৮ সাহিত্য-রত্ব-ভাগুর 


৫৭ 
অনিদ্রা কাম কর্ম্মাদি পাশ বন্ধৎ িম্োচিতুম 
কহ শক্ষ,যা দ্বিনাত্ানৎ কল্প কোটি শতৈরপি 


বঙ্গানুবাদ । অবিদ্তা কাম কর্মাদি পাশ বন্ধ হইতে মুক্তিলাভ করিতে 
আত্মা ভিন্ন কেহই শক্ত হয় না শত কোটি কল কাল গত হইলেও ইহার 
অন্যথা! হইবে না। 
ব্যাখা । আস্তা ব্যতীত অপর কেহই পাশব বন্ধন স্বরূপ আবিগ্যার কাম 
কন্মাদি £ইতে শত কোটি কলেও মুক্ত হইতে সক্ষম হয় না। 
ৃ ৫৮ 
ন যোগেন ন সাহখোন কক্ষ্েনানোন বিদায়া। 
ব্রক্গাত্সৈকত্ব বোধেন মোক্ষঃ সিদ্ধিতি নান্যার্থ। | 


বঙ্গাজবাদ । মোক, যোগেতে হয় না; সাৎখ্যেতে অর্থাৎ সাংখ্যশাস্ম 
প্রদর্শিত গপথেতেও মিলে না কর্্মাদি করিলেও লাভ হয় না বিদ্যাদ্বারাও অস্পন্ন, 
হয় ন! কেবল ব্রহ্মাস্বৈকত্ব বোধ দ্বারা মোক্ষ সিদ্ধি হইযী থাকে, গান্ত আর 
কৌন প্রকারেই হইতে পারে না, ইহাই সার কথা । 

ব্যাখ্যা । যোগ, সাংখ্য কর্ম ও বিদ্যাদ্বারা নির্ধান মুক্তি কখনই সিদ্ধ হয় 
না, তাহা কেবল জীবাম্মা ও পরমাম্মার এক্য জ্ঞানেই হইয়া থাকে । 


৫৯ 
বীনায়। রূপ সৌন্দার্স্যৎ তন্ত্রীবাদন সৌষ্টবম্‌। 
গ্রজাবঞ্জন মাজখ তন্ন সাআজায় কল্সতে ॥ 
বঙ্গানুবাদ । বীনার বাদনই সৌঠব কেবল রূপ সৌন্দধ্য কোন করের 
নহে প্রজারঞ্জন মাত্র সআটের দক্ষ নছে) সামাজ্য বন্দ করাই সম্রাটের কর্তব্য 
কাষা । 


বাগ বৈখরী শব্দম্মরী শাস্ত্র বাখান কৌশলমৃ। 
বৈদুষ্যৎ বিদুষাৎ তদদ ভূক্তয়ে নতুমুকয়ে ॥ 


পপাহিত্য-রত্ব-ভাঙার। ১৫৯ 


বঙ্গানুবাদ । বৈখরী বাঁক, শবম্মরী, শাস্কের ব্যাখ্যাকুশলত। এ মকল 
পাঙ্ডিত্য, পশ্ডিতগণের ভোগের জন্ত প্রকৃত মুক্ির জন্য নহে। 
ব্যাখা | অর্থাৎ নানা প্রকার শব্দপ্রকরণ শাস্নাদির নানা প্রকার ব্যাখ্যা 
করা, তাহাতে কেবল নান প্রকার এছিক সুখ ভোগের সম্ভাবনা কিন্ত তাহাতে 
কখনও মুক্তিদেবীর মুখ দর্শন হইতে পারে না। 
৬১ 
অবিজ্ঞাতে পরে তত্বে শাস্ত্রাধীতিস্ত নিষ্ষল। | 
বিজ্ঞাতেহপি পরে তত্বে শান্ত্রাধীতিস্ত নিষ্ষল| ॥১ 
বঙ্গানুবাদ । যে পর্্যস্ত পরমতত্ব জ্ঞাত হওয়া না যায় সেই পর্যাস্ত 
শীস্তাধ্যয়ন নিক্ষল এবং পরমতত্ব প্রকৃতরূপে জ্ঞাত হইলেও আর শাস্মাধ্যযনে 
কোন ফল নাই,আর শাস্ধ অধ্যয়নই নিপ্রয়োজন । 
বাখ্যা। অর্থাৎ পরমতত্ব জ্ঞান হইলে আর কোন বিষয়ের আবশ্যক 
থাকে না। 
৬২. 
শব্দজালৎ মহারণ্যৎ চ্ত্জমণ কারণম্‌। 
তঃ গ্রযত্বাম জ্বাতব্যৎ তত্বজ্ঞাৎতত্বমাতনঃ ॥ 
বঙ্গানুবাদ । শব্ধজালযুক্ত মহারণ্য কেবল, চিত্তের ভ্রমন কারণ জানিবে, 
অতএব তত্ৃজ্ঞ ব্যক্তির নিকট যত্ডের সহিশ্ত আম্মার তত্ব জ্ঞাত হইবে । 
ব্যাখ্যা । বৃথা শাস্মারণ্য ভ্রমণ করিলে কেবল শ্রম মার লাভ হয় এই 
কারণে তত্বৃজ্ঞ ব্যক্তির নিকট আম্মার প্রকৃত তত্ব ঘত্বে অবগত হইবে । 


মদ্যপানের অপকারীত 


(পুর্ধ প্রকাশিতের পর) 


এক্ষণে পুর্কোক্ত ভিষক বরের পূর্বোক্ত কথায় শারীরিক স্বাস্থ্যের কিরূপ 
অত্যাহিত সংখটিত হয় তাহ! দেখা যাউক। 

মানবদেহের শোনিত মানব দেহ রক্ষা! করিবার একটি প্রধান উপকরণ 
সেই জন্য ইহাকে জীবন বলিয্বা অনেকে বর্ণনা করে, ইহার স্বাভাবিক তাপমান, 
৯৮ অষ্টনবতি_ডিক্রি এই তাপমান পরিব্্ণন শীল/ইহা পিরিখচ্তত হইয়া কখন ২ 


১৬০ সাহিত্য-রত্ব-ভাগ্ডার। 


উদ্ধতম সংখ্যা ১০৪ একশত চারি ডিক্রিতে উঠে,আর অধস্তন সংখ্য। ৮৬ছিয়াশী 
ডিক্রিতে নামিয়! থাকে, এই মকল পরিবর্তন রোগের ফল। | 

এক্ষণে স্বাভাবিক তাপমান হইতে তাপের বৃদ্ধি বা স্কীস উভয়েই রৌগের 
ফল, দেহ অনুস্থ না হইলে কখন এ স্বাভাবিক তাপমানের হ্বাস বৃদ্ধি হয় না। 

বিবেচনা কঞ্চণ হুবা দ্বারা ঘর্দি সেই তাপমানের হুক্বতা সাধিত হয়, তাহা 
হইলে দেহাভ্যন্তরে ষে রোগ সৃষ্টি করে না এ কথা কে বলিবে? এ কথায় 
অনেক পুক্র্পক্ষ কৰিতে পাবেন যে,ঘে সকল রোগীব রোগে তাপমান স্বাভাবিক 
অপেক্ষা হ্রাস হইগ্লাছে তাহাদিগকে পরিমিত পরিমাণে উত্তেজক ওষধের স্বরূপ 
ইম্পিরিত ভাইনম গ্যালিস ই প্রয়োগ করিলে, তাহাদের দেহের অবসাদিত 
তাগমান পুনকৃখিত হইতে দেখ। ধায় ভখন হুবা যে দেহের দ্বাভাবিক তাপ- 
মানের অবসাদন করে ইহ] কিরূপে বলিবে। 

ইহার উত্তরে অ:মবা পদীথথথ শক্তির উত্তেজন অবসাদন ভ্রুণ ধলিয়। প্রশ্ম- 
কারীদিগকে নিরুপ্তব কবিন। জ্বর ষ্ট জগতে যাবতীয় পদার্থ বা পরমাণু 
উত্তেজন অবসাদন গুণযুক্ত, আবার অপ্রিতে ধুম সহযোগে সলিল কণা থাকার 
ন্যায় প্রত্যেক উত্তেজক পদার্থে অবসাদনের পরমাণু গুঢ়তাবে নিহিত আছে 
ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় তাহ প্রমাণিত হয়। ইহাতে আর এক কথায় বুঝাইতে 
হইলে বলিতে হয় অবমাদন, উত্তেজনার অনুগামী তাহ? কিরূপ পরে প্রদর্শিত 
হইতেছে £- দৃষ্টান্ত, 

কোন ব্যক্তি হস্তে একটি' লোষ্ট্র লইয়! উর্দে ব্যোম মণ্লে প্রক্ষেপ করিলে 
সেই লোগ্রট মানব হস্তে প্রদত্ত উতক্ষেপ শক্তি বলে ক্রমশঃ উর্ধে উঠিতে 
খাঁকে যাবংকাল তাহাতে মানব হস্ত চালন শক্তি থাকে তাবৎকালই তাহ! 
উদ্ধ গমন করে কিন্ত যখন মানব হস্ত দত্ত বেগের বা শক্তির পূর্ণ মাতায় ভোগ 
হয় বা লোষ্ে প্রদত্ত নর করবেগের শেষ হইয়া যায় তখন উর্ধে উৎক্ষিপ্ত লো 
আপন! আপনি উদ্ধ হইতে অধোদিকে আসিতে থাকে কেহ তাহাকে অধো- 
দিকে অবতারিত করে না, ইহাতে দেখা যাইতেছে উদ্ভেজনাই অবসাদনের 
কারণ উত্তেজনার, প্রতি ক্রিয়ার আরস্তের সঙ্গে ২ই অবসাদনের জন্ম হয়। 
উত্তেজনার প্রতি ক্রিয়াই যদি অবসাদন হয় তাহাঁহুইলে স্পষ্টুই বুঝা যাইতেছে 
যে উত্তেজক পবমাণু অবসাদনের মুল কারণ । 


(ক্রমশঃ) 


াহিত্য-রত-ভাপ্ডার। 


স্পশািশীসীতপিসাটেন টির তি ০৮ পাশপাশি 


মাসিক পত্রিকা । 


যতন করিতে রত্র সব্বত্রই মিলে, 
ক্ষতি এস্ত হই মোরা সুধু অবছেলে 
জগত শিক্ষার স্থল, 
প্রতি অণু নীতি বল, 
বিবেকী নয়নে মাত্র করে গো প্রদান ; 
মুঢ যাঁরা অশ্রদ্ধায় নাহি লভে জ্ঞান। 


্ম্ ব্সসপ্্প 


সাশপপটিশিটা পাশা পিশিি 





১ম তগ। | ধন, ক্স, সন ১২৯১ । ৃ ১১শ সংখ্যা! 


৯ শা সি শি শ্স্পস্ শে এ 





২ সত পপ 


প্রাপ্ত । 3 
গহ ত কোকিল ! 


গাছ ত কে!কিল তুমি গাহ ত কে।কিল। 


কোমল কুন্তুমবালা, নৃত্যপরা করে থেলা, 
প্রেমে তার স্মিত জ 1 [ চমিছে অলিল। 


চমকিয়া শিরি বন গ।হ ত কোঁকিল। 

শুনি গীত দুঃথ ভুলি, এই, আনন্দে ভুলি, 
শতদলে তুলি কোলে ন'চিছে নলিল ; 
গাহ ত শুনিতে চাহে জগৎ |নখিল। 


গ্রাহ্ভ কোকিল তুমি কুজন তুলিয়া, 
শুনিয়! মধুর শ্বর, রুষকাঁয় জলধর, 
তেয়াগি আঁকাশতল তোমাতে ভুলিয়া, 
ছোষার অপিত অঙ্গে মিশিল আসি" 


৬৬২ 


স্বহিত্য-রত্র-ভাগার । 


রস!ল মুকুল ধরি, অলিদলে মুগ্ধ করি 
উভয়ের গীত শুনে হর্ষে উথলিয়া, 
সহকাঁর কালরূপে গিয়াছে ভুলিয়া? 


গাহ ত কোকিল তুমি পুজ্ছ উচকরি। 
অন্ুকারি তোন। পাখি, ক!লরূপ কায়ে মাখি, 
কালিন্পীর কূলে ক্রু বাজান বাঁশরী, 
তোমা সম কামে রাচা বাকা আবি ধরি) 
তবু কিন্ত তব স্বরে, সে কুষেঃ পাগল করে, 
বংশী ছাড়ি ছুটে বধু রাধা নাম শাবি ! 
লিষু তুমি বিষুণ সনে অনন্গ প্রহরি ! 


গাঁহ ত কোকিল তুমি লোহিত লে'চনে । 
গ্রুণয় অনল জ্বলে, ভাঙছে, কবিগণে বলে 

বিরহি হদয় দহে যাহার দর্শনে, 

অঙ্গারিত নে হৃদয় গ্রণষ দহনে। 
বিয়োগিনী কট্ুবাণী, শুনি তব অভিমানী, 

বর্ণ হয়েছে কালি সতত চিন্তন, 

জবা অ!বি, অঙ্গম।শি অধিক রোদনে। 


গ]হ ত কোকিল তুমি বাকা করি আখি, 
কোকিল কুটিল অতি, তাই দৃষ্টি বক্তগ্তি, 
লোকে ভাবে কিন্ত আমি অন্যভাবে দেখি,-- 
ত্রন্ষ ধানে রত থা দেব বিরূপাক্ষি । 
কিম্বা যথা কবিচিত, হ'লে ভাবে নিমজ্জিত, 
অজ্ঞাতে নয়ন তার রহে বাক। থাকি 1 
স্বরে উদ্দীপিতে নরে কবি তুমি পাখি ! 


গাহ ত কোকিল তুমি কুছ কুহু শ্বরে। 
তোমার এ কুহুবাণী, প্রাণকুহুকিনী মানি, 
শুনি তাহা প্রাণ মোর কোথার বিচরে, 
বিধাতৃ-বিচিত্র-চিত্র বিভাসে অন্তরে ! 
পাখিরে যথার্থ তুমি, চিনেছ সংসারভূমি, 
কোন স্থানে লিপ্ত তাই নহ চিরতরে, 
এলংসার 'কু--উ, কু-উ? কণ্ঠে তব শ্বরে। 


জলসা পিকানপাদিপী ছি 


উষাতারা। 





উঠন। গে! উষ্ী তার! আজি আর গগনে,_- 

আমার হৃদয় মাঝে, 
যার মুখ সদা রাঁজে, 

আধারে নিজ্ঞনে ভার ভালবাসি স্ারণে, 

সে চিন্তা ভেঙ্গে! না মোর ডেকে আনি তপনে? 
অমি যারে ভালবানি, 
তাঁর সেই প্রেম হাসি, 

সৌহাগে আমার পাশে ফিরে প্রেম লাগিয়া; 

দেখিলে না দেখি ভায়_হদিমাঝে জাগিয়। | 


চঞ্চল হৃদয় সরঃ শাম্ত হ'য়ে থাঁমিলে, 
ধীরে ধীরে তার পাশে, 
একী কমল ভাসে, 
কত বার খুজিয়।ছি বুস্ত তার না মিলে-- 
সলিলে মি।'লয়া যায় তুলিবাবে নামিলে ! 


ও নহে ত সতাকার সনপিজ ফুটিয়।! 
আমি যাঁরে ভালকানি 
তার দেই প্রেমরাশি, 
গ্রতিবিম্ব রূপে আমি হদনরে ভানিয়। 
চঞ্চল হইলে চিত তাই যায় ছুটিয়া। 
সত্য কথা--বুর্কি বা সে 
পৃততন্থ নামি আসে, 
কোথায় মিলায়ে যায়, স্পর্শস্ুথ চাতিলে,-- 
অপবিত্র আমি তারে ধরিব'রে যাইলে। 


তাই ত এসেছি হেথা -শ।ভিময় বিজনে, 
শান্ত এ হৃদয়ে আনি, 
দেখিব সে মুখখানি, 
দেখিব মধ্রহাসি প্রেমে ভাসা নয়নে, 
অকালে ধরিতে আর ধাবনকে। সে ধনো। 
-» উঠনা গে। উষ্বাতারা অজি আর গগনে । 


প্রীপ্রিঘনাথ ঘোৌস* 


আধ্্যবীর হরপাঁল | 
( পূব্বপ্রক!শিতের পর ॥) 


ছুঃখস্মৃতি উদ্দিত মনোবেদনাষ স্ুজনসঙ্গি নী কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়। একটী 
দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, মহাশয় ! ষখন জাপনার কৌতূহল পরিতৃপ্তির 
জন্য অংত্ববৃত্তান্ত বর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তখন তাহা সমাপ্ত করিতে আমাকে 
বাধা দান করিবেন না। 

এই বলিয়া! কামিনী পুনরায় আন্মবৃত্বাত্ত বর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়া কহিলেন, 
মহাশর ! এই হৃদয়বিদারক দুঃসহ সংবাদ শ্রবণ করিয়া আমি বোদন করিতে 
লাগিলাম দেখিয়া আমার পিতৃবন্ধু মাতৃল বাগমল নানাবিধ সান্বনাবাক্যে 
অশুমায় প্রবোধ দিতে লাগিলেন । কাল অদ্ুশ্তে, অলক্ষ্যে গতিশীল-_অনি- 
বাধ্য । লোক ন্ুখেই থাক বাঁ দুঃখেই থাক, তাহ] ভাহার দৃকৃূপাঁত নাই; সে 
অবিবতগতিতে ক্রমে পল, দণ্ড, দিন, মাস বর্পাদে নিজ ছুই বর্কাল অনস্ত 
কালের অনস্ত ভাগ্ডারে অর্পণ কবিল-_-আমিও চতুর্দশ বর্ষে পদার্পণ করিলাম । 
একদিন আমি একান্ত নিভৃতে রাওমলের প্রাসাদসংলগ্র পুম্পবাটিকায় সান্ধ্য 
পবন সেবন করিয়া বেড়াইতেছি, সহসা পাবে পদশব্ধ শুনিতে পাইলাম । 
তাহার অব্যবহিত কাল পরেই দিব্য পরিচ্ছদে সজ্জিত এক মহারাষ্্ী প্রো 
বিকৃত পুরুষ আমার সম্মুখে আসিয়া! উপস্থিত হইল । 

সহস! সেই অপরিচিত ব্যক্তিকে সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিয়া আমি আর 
তথায় ভয়ে ক্ষণমাত্র অপেক্ষ৷ না! করিয়। রাঁগমলের প্রাসাদমধ্যে যে কক্ষে 
অবস্থান করিতাঁম, জ্রতপদে সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলাম । পর দিন 
প্রাতে রাওমল আসিয়। ক্ষণকাল একদৃষ্টে আমার প্রতি চাহিয়া কহিলেন, 
“স্থযমে ! কাল সুমি বাগানে বেড়াইবার সময় কাহাকেও দেখিতে পাইয়া 
ছিলে কি?" 

আমি উত্তর করিলাম, ই।__ দেখিয়াছি ।” 

* আমার উত্তর দান্বের পর মাতুল রাওমল পুনরায় ক্ষণকাল অনিমিকনেত্রে 
আমর মুখপানে চাহিয়। কহিলেন, “আমি তোমাকে বলিতে বিস্মৃত হুইয়াঁ- 
্দিলাম, গত কল্য মাধুত্লার রাঙ্গমন্ত্রী বল্লাজিভাও সিন্ধুর উপকূলবত্তাঁ দেখ 

-* করিতে আসিয়া আমারই প্রাসাদে কিছুদিনের জন্য আবাস গ্রহণ 
-। পুষ্পবাটিকায় ভ্রমণ করিতে ধীহাঁকে 'দেখিয়াছিলে, তিনি - 
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মাধুবার রাজমন্ত্রী বল্লাজি” এই কথা বলিয়া তিনি আমার বাসকক্ষ হইতে 
চলিয়া গেলেন। 
এই ঘটনার প্রায় ছয় মাস পরে একদিন রাঁওমল মধ্যাঙ্ছে আহার করিতে 
বসিয়া--তাহার আহারের সময় তত্বাবধারণে নিষুক্তা আমাকে নিকটে 
উপস্থিত দেখিয়া কহিলেন, “স্থ্যমে ! তুমি অতি ভাগ্যবতী-_-মাধুরার রাজমন্ত্রী 
তোমার পাণিগ্রহণে ইচ্ছুক, তোমার পিতা সংসারত্যাগী, ভ্রাতা নিরুদ্দেশ, 
মান্তা লোকান্তরগতা, এক্ষণে আমি তে'মার একমাত্র অভিভাবক, আমিও 
বাদ্ধক্যে উপস্থিত, কতকালই ব1] আর জীবিত থ1কিব ? নেইজন্য আমলার ইচ্ছা, 
এই শুভসংযোগে তোমার চিরকালের স্ুখন্চ্ছনের জন্য মাধুরর রাজমস্ত্রীকেই 
তোমায় অর্পণ করি, তোমার তাহাতে অভিমত কি?” 

মাঁতুল রাওমলের মুখ হইতে স্বপ্নের অগোচর আকস্মিক এই পরিণয়সম্তন্ধ 
সংবাদ শুনিয়া আমি বিস্মিত হইলাম, উদ্যানে দ্বষ্ট সেই ভীতিপ্রদ্দ জঘন্ 
মাধুরারাজমন্ত্রীর মৃত্তি স্মৃতি আনিয়া অধিলম্বে অন্তরে আহ্কত করিল। আমি 
ধাহার দর্শনে ভীত হইয়াছিলাম, তীহারই সহিত আজীবন পরিণয়-স্থত্রে 
আবদ্ধ হইতে হইবে, ভাবিয়। স্তম্ভিত হইলাম । 

মাতুল রাওমল নীরবে আমাকে চিস্তিত দেখিষা আপনা] আপনি সিদ্ধান্ত 
করিয়৷ বলিয়! উঠিলেন, “তুমি বালিকা, এক্ষণে তোমার মতামত কি? আমি 
এক্ষণে তোম।র একমাত্র অভিভ!বক, আমি যাঁহ। ভাল বুনিব, তাহাই আমার 
কর। উচিত; তাহাতে তোমার শুভ বই অশুভ ঘটিবে 711” এই বলিয়া তিনি 
আহার সমাপনাস্তে তথা হইতে চলিয়া গেলেন । 

আমিও তথায় একাকিনী-_শীরবে--স্তক্তিতভাবে চিন্তিত হইলাম । কাল 
কাহারও অপেক্ষা কবে না,দেখিতে দেখিতে কমলিনীনায়ক সে দ্দিবসেব যাবতীয় 
ক্রিয়!কলাপ সমাপ্ত করিয়।_-সংনারের শ্রান্তি ক্লান্তি হরণের জন্য ঝজনীসতীরে 
আহ্বান করিয়! ধীরে ধীরে অন্তাচলের শিখরে চলিলেন ; সন্ধ্য! উপস্থিত। 

মাতুল রাওমল-প্রাপাদসংলগ্ন উদ্যানে সান্ধ্যসমীরণ সেবন, পূর্ববাবধি আমার 
একগ্রকার নিত্য অভ্যানের মধ্যেই ছিল । কিন্কু বলল/জিভাওয়ের দর্শন জার 
মাতুল রাঁগওমলের সেই পরিণয় প্রত্তাব আমার সে উগ্ভানভ্রমণের অভ্যাসটি 
নষ্ট করিয়াছে । সেই হইতে আর উদ্যানে ফাই না, উদ্ভানের দিকে ফিরিয়া, 
ভাই না। তবে পাছে সা্্য সমন সেবন ন! ধরিয়া! স্বাস্থোর কোনরূপ হিদ্ 
ঘটে,এই ভাবির প্রাসাদের ছাঞ্ধে যাই,একাকিনী যাই নণই-চিজ্তাসখীর সহিত 


১৬৬ সাহিত্য-রত্ব-ভাঁগ্ডাঁর | 


প্রাসাদে উঠি-অবতরণ করি-__বেড়াই-_-যনে কোন সন্দেহ মানিলে চিত্ত 
সখীর নিকটই তাহ! মীমাংসা করিয়। লই--চিস্তাই তখন আমর একমাত্র 
সঙ্গিনী--বিজনসন্তাপহ রিণী। সংসারে আমার কেহই ন,ই,কোথায় ম!/কোথাক্ 
বাপ, কোথায় ভাই, কোথায় বন্ধু, মনে হইলে নীরবে কত কাঁদি, চিস্তাসখী 
তাহাতে বাধা দেয়--নিবারণ করে, কত প্রবোধ দেয় । 

এইরূপে যে কত দিন কাটিয়াছিল, তাহ] বিশ্বতিতে বিলুপ্ত । একদিন 
এইরূপ প্রাসাদের ছাদে ঠিক সন্ধ্যার প্রাক্কালে চিস্তাসসখীকে বিরলে পাইয়া-_ 
হৃদয়ে মিশিইযা কত কি বলিতেছি,কত সনোহ মীমাংনা করিতেছি, তাহার আর 
ইয়ত্তা নাই | ততৎকালে আমার কিছুমাত্র বাহাজ্ঞান ছিল কিন! সে বিষয়েও 
সন্দেহ । প্রীপসাদ নিস্তব্ধ,নগর নিশ্তক, আমিও নির্বাক নিস্তব্ধ । সন্ধার প্রান্কাল 
হইতে কত সময় ষে, প্রাসাদের ছাদে অভিবাহিত করিয়াছি তাহাও চৈতন্য 
নাই! এমন সময়ে শিবাগণের নৈশ চীৎ্কারে বুঝা গেল, রাতি দ্বিপ্রহর 
অতীত) ভয়ে-_সরমে শিহরিয়া৷ উঠিলাম, ভাঁবিলাম, এত রাত্রে আমি প্রাসা- 
দের ছাদে! শুনিয়া রাঞ্মলকি বলিবেন? এই ভাবিয়। তাড়াতাড়ি যেমন 
নীচে আসিব, এমন সময় অনুচ্চন্বরে দুইটী লোকের পরম্পর কথোপকথন 
আমার কর্ণরন্ধে, প্রবেশ করিল, শুনিয়া তথায় স্মিত হইয়। দাড়াইলাম। 

অনুচ্চশ্বরে উক্ত কথোপকথন আমার কর্ণে প্রবিষ্ট হুইবাত্র আমি বিশ্মিত 
হইলাম, কারণ তাহাদিগের কথোপকথনে আমার নামোচ্চারিত--আমার 
কথাই তথায় হইতেছিল । 

আমি যখন প্র।সাদের ছাদ হইতে অবতরণ করি, তখন এক ব্যক্তি যেন 
অপর ব্যক্তির কথার প্রতুযু্তরে কহিতেছে, “কাহাঁর স্দ্ুধমার” যে ব্যক্তি এই 
বাক্য উচ্চারণ কবিল, স্বরে বুঝিলাম,ভিনি অপর কেহ নহেন,মাতুল রাঁওমল । 

দ্বিতীয় ব্যক্তি কহিল, “ই! তাহারই কথ] আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি- 
তেছি, তাহার কি মীমাংস। করিলে, জানিতে ইচ্ছ। করি 1” 

রাঁওমল উত্তর করিলেন, “আজ আহারের সময় তাহার নিকট আপনার 
সহিত তাহার পরিণয়ের প্রস্তাব করিয়াছিলাম |” 

দ্বিতীয় ব্যক্তি সাগ্রছে কহিল, “তার পর তার পর? এ বিষয়ে তাহার 
অভিমত কিছু বুঝিলে ?” 

অনুভবে বুঝিলাঁম, দ্বিতীয় ব্যক্তি অপর কেহই লেহে, মাধুরার রাঁজমন্ত্রী 
সেই বিরুতদর্শন বলিভাও | 


ঠাহিত্য-রত্ব-ভাগ্াঁর | ১৬৭ 


রাঁওমল উত্তর করিলেন, “আমার প্রস্তাবে সে কোন প্রতুত্তর দেয় নাই, 
নীরবে অবনতমুখে স্থির হইয়! রহিল 1” 

মাতুল নামলে এই বাক্যে রাজমন্ত্রী বল্লাজিতাও উচ্চহাস্থ্যে বলিযা। উঠিল, 
“মৌন সম্মতি লক্ষণং শ্রীলোকেরা ওইরূপ আনত আননেই সম্মতি জানায় 
বিশেষ তোমার ভাগিনেয়ীকে চতুরধ বলিয়া বোধ হইল । তুমি তাঁহার মাতুল, 
সেকি আর প্রকাশ্যে তামার নিকট কোন মতামত দিতে পাবে 2 

মাঁডুল রাণমল উত্তর করিলেন, “ন1 তাহা নহে, স্থুষমার চিষ্তাকুল ভাব 
দেখিয়া! আমার বোধ হয়, এ পরিণয় সম্বষে দে সম্পূর্ণ সম্মত নহে 1” 

তদুত্তরে বল্লাজিভাও বলিয়! উঠিল, “কেন তুমি কি আমাব পরিিয় ,দাও 
নাই যে আমি মাধূরার রাজমন্ত্রী বল্লাজিভাও-_ আমি তাহার প্রণয়াকাজ্কী। 

মাতুল রাওমল কহিলেন, “তাহা ত বলিয়াছি।” 

বল্লাজি কহিল, “ভাহান্তে সেকি বলিল?" 

মাতুল রাওমল প্রতুাত্তরে কহিলেন, “সে পরিণয় সম্বদ্ধে বা আপনার নাম 
শুনিয় কোন কথ!ই কহে নাই ।” 

* বল্পাজি । “তাহা হইতে পাবে, তাহার কথা না! কহিবারই কথা,-অথবা 
আমার বোধ হয়, মাধুরাবাজমন্ত্রীর সহধর্মিণী হইতে হইবে, ভাবিয়া! সে 
আহ্নাদে অবাক হইয়াছে? 

মাতৃল রাওমল কহিলেন, “আঁমাঁব অন্রূপ বিবেচনা হয়” পরে কিঞ্চিৎ 
কাল স্থির থাকিয়া মাতুল আবার কহিলেন, “আচ্ছা আপনি যে কহিলেন, 
উদ্যানে স্থ্ুযমার সহিত সাক্ষাৎকালে সুষমা আপনাব দিকে সানুরাগ দৃষ্টিক্ষেপ 
করিয়াছিল, তাহা কি যথার্থ £" 

এই কথায় বল্লাজিভাও বলিয়। উঠিল, “বল কি রাওমল ? ধাঁর কথায় 
মাধুরার 'রাজকার্ধ্য হইতেছে, তাহার মুখে অযথা কথা? সান্ুরাগ দৃষ্টির কথা 
কি কহিতেছ, আমার দিকে দে সতুষ্চনয়নে এক দণ্ডকাল চাহিয়াছিল; দেখ 
রাগুমল ! আমার ষষ্টি বসর বয়ঃক্রম, তোমার সাক্ষাতে বলিতে কি, যদিও 
আমি এ পর্ধ্যস্ত অবিবাহিত, কিন্ধ তত্রাচ প্রমদাপ্রণয়ে আমি অরসিক নহি, 
এই বয়সে আমি প্রায় শতাধিক কামিনীর মুখকমলমধুপাঁন করিয়াছি । আমার 
কি আর স্ত্রীলোকের ভাবভঙ্গী জাঁনিতে বাকি আছে? কেবল সতৃষ্ণনয়নে কি 
তোমার ভাগিনেয়ী উদ্যান হইতে প্রশ্থানকালে' মন কি বার বার ফিরিয়] 
জীম।র দিকে সকাম কটাক্ষ নিক্ষেপ “ককিতে বিস্মৃত হয় নাই। তৃঙ্নে মনে 


১৬৮ সাহিত্য-রত্র ভাশার 


বুধিয়! দেখ না, আমার ন্যায় স্ুপুরুষকে নির্জনে দেখিয়া কোন্‌ কামিনী স্থির 
থাকিতে পারে ? নিশাকালে দীপ!লে'কে এখন স্পষ্ট দেখিতে পাইবে না, 
কল্য প্রানে দেখি যদিচ আমি যষ্টিবর্ধ অতিক্রম করিয়াছি, শত্াচ যৌবন 
এখনও আমার এদেছ ত্যাগ করে নাই । আমার নিশ্চয় বোধ হয়, তোমার 
ভাগিহ্য়ী আমাতে অন্থরাগিন হইয়াছে তাহা না হইলে আমার কথায় সে 
কথা কহিল না কেন? কথায় বলে যেখানে যার ভালবাসা, সেইখানে 
তাঁব লাজের বাপা। এই বলিয়া বঙ্লাজি ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া আবার 
কহিল, “যাহ হউক এক্ষণে বিবাহের দিন স্থির কবে হইল” ? 

মাতা রাওমল উত্তর করিল “অদ্য আমি নিশ্চয় বলিতে পারি ন|।” 

বল্লাজি কহিল কেন? 

ম.তুল রাওমল উত্তর করিল “তাহার ভাবে আমার যেরূপ বোধ হইল 
তাহাতে বুকিতেছি, আপনি যাহাই বলুন, তাহার এ পরিণয় 'সম্বন্ধে সম্মতি 
নই ! তাহাব অসন্ম্তিতে এ বিষয়ে আমি এক্ষণে কিছু বলিতে পারি না। 

বললাজি উত্তর করিল “তাহার আবার সম্মতি কি? তুমি দিন স্থির কর 
তাকে আমি সম্মত করিয়! লইব, দেখ রাওমল ভোমার ভাগিণেয়ীকে দেখিয়া 
অবধি আমি মনশৃন্ভ হইয়াছি, আমার একদিনক|ল বিবাহের বিলম্বে একবর্ষ 
কাল বোধ হইতেছে, বলিতে কি স্ুসমার-_ন্্ষম! নিবীক্ষণে কতক্ষণে তাহার 
পরিণয় স্ত্রে আবদ্ধ হইব, কেবল তাহাই ভাবিতেছি; এই লও ইহাতে 
প্রর্সহত্র স্বর্ণ মোহর আছে ইহ? বিবাহের অগ্রেই তোমাঁকে দিলাম । পরিণ- 
য়ের পর আর পঞ্চ সহত্্ স্বর্ণ মোহর ও বাঁজধানী ম!ধুরায এক বৃহৎ প্রাসাদ 
তোম!কে অর্পণ করির ইহাতে অন্য মত কবি€ ন1।” 

মাতুল রাঁওমল এতাঁবৎক।ল ইতস্তরতঃ করিতেছিল কিন্ত সকল অনর্থের 
মূল বন্ধ অর্থ তাহার করকবলিত হইবামা শুনিলাম তাহার ইতস্ততঃ ভাব 
অভ্তঃহিত হইয়া গেল, তিনি বলিয়! উঠিলেন “মস্ত্রি মহাশয় আপনি যখন 
অ[ম!র ভাগিনেয়ীকে বিবাহ করিতে চাহিতেছেন তখন ইহা ভাহার সৌভাগ্য, 
সে বলিকা। হইয়া যদি না বুনিতে পারে আমি তাহার অভিভাবক, আমি ত 
ঝুঁঝিতেছি, আঁষার তাহাতে বিন্দুমাত্র অমত নাই “আমার মত হইলেই 
হইবে, তাহার অসম্মতিতে কি হইতে পারে।” 

বল্লাজি উত্তর করিল “তাহাই ত সত্য--তাহী' আর একবার বলিতে” 


রে 


ভবে তবে এক্ষণে কবে দিন স্থির হইল ? 


সাঁছত্য-রত্বভাগ্ার | ১৬৯ 


মতুণ রাগমল উত্তর করিল “আপনি যে দ্রিন বলেন।” 

বল্লাঞ্জি কহিল, “তবে কল্যই পর়িণয়েব শুভদিন নিদ্ধাত্রিত হউক ।” 

অর্থল্েলুপ মাঁতুল রা&মল প্রত্যুত্তরে কহিল “যে আঁজ্ঞ1” 

অন্তরালে থাকিয়। অর্থলে!লুপ পিতৃবন্ধু মাতুল রাওষলেরও নীচ হৃদয় 
লম্পট বল্লাজির পরামর্শ শুনিয়া আমি স্তস্িত হইলাম । ভাবিলাম উর্থলোতে 
বাওমল আমাকে আমার অসম্মতিতে একজন লম্পটের করে অর্পণ করিতে 
ইচ্ছুক, আর আমার নিস্তার নাই। অনেক চিন্তার পর স্থির করিলাম, এ স্থান 
হইতে পলায়নই আমার উদ্ধারোপায়। এইরূপ স্থির করিয। গ্রাসাছ্রের সকলে 
স্ণুপ্ত হইলে মধ্যরাত্রে রাওমল-গৃহ হইতে গ্রাস্থান করিন|ম, প্রায় দুই প্রহর 
ক'লঅনবরত ক্রত গমনে মিস্কৃতীর দিয়া যাইতেলাগিলাম। সুর্যোদর কালে 
মাবুবার প্রান্তভাগে আসিয়। উপস্থিত। মাপুরায় উপস্থিত ভইলে আমার অন্তর 
ভয়ে বিচলিত হইল; ভাবিলাম এখ!নে বল্লাজর সমধিক প্রভুত্ব ।এ স্থান 
হইতে শীঘ্র প্রস্থান না করিলে তাঁহার হস্তে পড়িয়া নিগৃহীত হইতে হইবে, 
এই ভাবিয়া বনপথ অবলম্বনপূর্বক ভ্রত পদগালনে আবার ছুটিতে লগিলাম । 
তাচার পরেই পথিমধ্যে প্রান্তরে পদ্শ্থলনে আপনার সম্মুখে সংজ্ঞাহীন হইয়। 
পতিত হইয়াছিল।ম । আপনার অনুগ্রহে দেই দিনে সে ম্ান্‌ নিগ্রহ হইতে 
নিম্ত(র পাইয়াছি।” ক্রমশ: । 


মদ্যপানের অপকারিতা । 
( পূর্বপ্রকাশিতের পর |) 


জুরও মানব পাকস্থলী প্রবিষ্ট হইয়। যখন উত্তেজনার বুদ্ধি করে, যাত্রিক ও 
ত্ব!য়বীয় উত্তেজন! বৃদ্ধি করে, তখন ইহার প্রতিক্রিয' কালে বা অবপাঁদনকালে 
ভাহাদিগের স্বাভাবিক শক্তির হস করিবে, তাহ। অপণস্তবপর নহে । 
এই ্ায়বীয় ও যাপ্রিক অবসাদনকালে ন্ুরা মানবদেহে যে ঘাত্ত্রিক ও 
নায় বীয় দৌর্বল্য উপস্থিত করে ও দৈহিক স্বাভাবিক তাঁপমানের হুন্বত1 লাধন 
করিয়া থাকে, তাহা! বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না, ইহার আর একটি 
প্রন্যক্ষ অনুভূত প্রমাণ আছে ফে, অপরিমিত পায়ীর অতি পান প্রযুক্ত স্থরার 
উদ্তেজনারূপ মতৃতার হ্রাসের সঙ্গে সঙ্ে দেহে জড়তা, শৈথিল্য অর্থাৎ, (জ্যাক 
নেন অব দি দিষ্টম) ও ছুঃসহনীয় তৃষণ। কৃ হয়, এই সকল ক্রি স্বাঞ্ছেওর চিহ ? 
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যে তৃষ্ণ] জড়ত। ও শৈথিল্য আ'ভ্যন্তরিক বিশৃঙ্খলতায় বোগে দৃষ্ট হইয়! থ!কে, 
তাহা যে স্ুুরায় উত্পাদন করে, তাহ] কি স্বাস্থ্যনাশিনী নহে ব| রোগোৎ- 
প1দিনী নে ? 

৮ পূর্বে বার উপকারিতা দেখাইযা প্রশ্ন করিয়াছেন, তাহাদিগের 
কথায় আধির। এইঘাত্র বলিতে পারি যে, নমর ও অবস্থাবিশেষে যে পদার্থ 
উপকাবসাধন করে, তাহা যে নার্ধক।লিক উপকারক, তাহা কখনই নহে । 
মুমূরূ অবস্থাপন্ন বিকারগ্রস্ত মানবকে রপায়নন্বরূপ বিষবটিক। কখন কখন 
আরোগ্য,ান করিতে দেখা যাঘ, তাহ বলিয়া কি কাঁলকুট সার্বাকালিক 
অমৃতময় ন| সুস্থ অবস্থা তাঁহ। মেন রি দেহে নবরোগের উৎপত্তি বা 
প্রাণাঁতান্ম ঘটে ন।? ন্দুরাগ্ড সেইজপ কেনা বলিবে? 

পাশ্চাত্য ভিষকশ্রেই জ্ঞাশিপ্রবর আলফেছ্ড স্মিবলেন, অপরিমিত সুরা 
পায়ীর দেহ এবং দেহুস্থ যন্ত্র সমুদয় ও ন্াযু সকল অভিপ!ন দোষে ক্রমশ 
বলহীন হইতে থাকে এবং তাহাব। শ্বাসনালী প্রদাহ সংযুক্ত কাশ, যকৃ্ ও 
অন্যন্য দৌর্বলাজনিত মঙ্তামহারে!গে পতিত হয়, ষাহাতে তালাদের অকালে 
অবধারিত মৃত্যু কেহই নিবারণ করিতে পাবে না। | 

এতাবত্কাল আমর সুরার শারীরিক অপকারিভাঁব বিষয় আন্দোলন 
করিয়া আিতেছিলাম, এক্ষণে আমর। স্ুর:র মানসিক অপকারিতার বিধয় 
খলিব। - 

শরীরের শ্ায় মানসিক অপকর সাধনেরও ইহার শক্তির আধিক্য দেখা! 
যায়, মানসিক যে সকল বুভ্তিনিচধের ছার। মানব পশু অপেক্ষা উন্নত 
বলিয়া! পরিচিত ; যে সকল বৃত্তি মানব অজ্তরে অবস্থান করায় মানবকে 
জীবের শ্রেষ্ঠ বলিয়। স্জগতে মানব সন্মানিত হয়, দেই সকল উন্নত বুক্তি 
নিচয়ের ইহ! করাল রাক্ষপীর স্যায় সাক্ষাৎ সংহ'পিণী। 

স্বতি, ক্ষমাঁ, দয়া, ধৈর্যা, সততা, সৌজন্য বিনয়, মহানুভাবতা ইত্যাদি 
দেবোপম ম[নপিক বুতি সকল স্থরাম্পর্শ মাত্র অস্তর হইতে অস্তহিত হয়, মানব- 
হুদয় পিশাচ অন্তরে পরিণত হয়, এক্ষণে আর কে বলিতে পারে যে ম্ুরার 
মানসিক অপকারধাধনশক্তি নাই । 

পূর্বোক্ত বৈজ্ঞানিক ও বিজ্ঞ ভিষকগণ কথিত বাক্যে, যুক্তিতে ও প্রমাপে 
'শ্থরার যেরূপ অপকারিতা বুঝা যাইতেছে, তাহাতে স্বুরা যে অতি নিননীয়, 
তাহাতে আর জণুমাত্র সনোহ নাই। 
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স্থরপাঁনের পূর্ব্বোভ চতুর্বিধ সাধারণ অপকারিত! দেখাইয়! এক্ষণে 
সুরার অপরিমিত সেবন তে কি জন্য মানবকে দুঃসহ রোগগ্রস্ত করিয়। অকালে 
মানবের “দীবনপ্রদীপ নির্বাপিত করিয়! দেয়, তাহা সবিশের প্রদর্শিত 
হইতেছে। 

্ুরামাতেই মত্ততাগুণজনক একবপ পরম1ধু পরিপূরিত, পাশ্চাতা ভাষায় 
এই পরমাণুকে এলকোহল বলে, এই (এলকোহল) অর্থাৎ মত্ততাঁজনক পরমাণু 
অঃগ্রেয় সমহিতে পরিপরিত কি দেশজ1ত, কি বিদেশজাত. মদামাতেই ইহার 
আপুরণ আছে, ইহা ভষঙ্কব তেজস্কর, পাশ্চাত্য ভিষক শ্রেষ্ঠ ল গুন বিশ্ববিদ্যা- 
লরের ভৈষজা নিদান ও ওষধ প্রস্তৃত গ্রুকরণ পরীক্ষক “জোনাথাঁন শ্ার়েরা” 
বলেন, এই এলকোহলে শতাংশে ৭৯ উন্আশি ভাঁগ কারবন ও ১৯.৭ ভাগ 
হাইডেজেন অংশ আপুরিত আছে। 

তাহার মতে স্ুুরাম!ত্েই নিম্নলিখিত পবমাণুনিচযে প্রস্তুত | 

জল, এলকোহল, বোঁকেট, স্ুগাব বা চিনি, গম বাঁ আটা, এসেটিক এসিড 
গ্রটেন, বাইটারটে,ট অব পটাশ, টারটে,ট অব পটাশ এবং এলুমিন।, কেলা- 
রাইড অব পেটেসিরম এবং সোডিবমূ টা[নিন, সলফেড অব পটাস কার- 
ব্লক এনিভ (ইহা প্রান স্যাম্পেনাদিতে দৃ্ হয়) এতথ্যতীত নান।বিধ নিধাস 
ও কোন কোন স্ট্রায় দৃষ্ট হইয়া! থাকে । 

কি দেশো!ৎ্পন্ন কি বিদেশোত্পন্ন সকল স্ুরাতেই এই সকলের ন্যুনাধিক 
আংশিক পরমাণু আছে,সাধরণতঃ আুর[মাজেই চতুর্বিধ পদার্থ অবস্থিত আছে, 
ইহা সামান্য চিন্তাতেই সকলে বুপিতে পারে, যথজল, এলকোহল,বা মত্ততা- 
গুণবিশিই পরমাণু শর্কব যাহাতে কুরাঁয় মধুবাশাদন অনুভূত হয়, আর টার্টা- 
রিক ও এসোর্টিক এমিড পরমাঁধু হার অবস্থানে মধ্যে তাক্ষুা অনুভুত হয়। 

পূর্বোক্ত পরমাণু নিচয়ের আপুরণে স্ব প্রস্তুত বলিয়া! তাহাতেও তীক্ষ, 
রূক্ষ, বিদাহীন গুণ সকল প্নকালে রসনায় ও পান পরে দেহে অন্গভূত 
'হইতে থাকে । 

স্্রায় নিহিত পূর্বোক্ত দ্রব্যনিচয় মকলই উগ্রপ্তণযুক্ত, উহার! এক একটি 
উধধ। এস্থলে অনেকে বলিতে পারেন, যাহ! ন!নাবিধ ওউঁষধ বিমিশ্রণে 
' প্রস্তত, তাহ। অপকারক কিন্ধপে হইতে পারে । যাহাদিগের অন্তরে এরপ. 
ক্মোদয় হয়, তাহাদিগের ভ্রম সংশোধনের *জন্ত এস্থানে সুরায় আপুবিত 
পরমাণুর উপকারিতার পরিবর্তে অপকারিত1 প্রদ শত কই ১০০ । 
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দেহের রোঁগবিশেষে আ্রায় নিহিত কোন কোন পরমাণু ঘার! উপকার বাঁ 
কোন কোন পরমাণু প্রয়োগে রোগ শান্তি হইবার সম্ভাবনী বটে, কিন্তু সুস্থ 
নীরোগ দেহে উহাদের প্রবেশে অপকার ব্যতীত কখন উপকার সম্তবে না, 
দেহে রোঁগজনিত পরমাণু বিপর্য/য়ে উধধ মহা উপকারস!ধক, বিনষ্ট পরমাণু 
পূরণে রেগনাশকারক ব্টে, কিন্ত অক্ষত নীরোগদেহে উহ বিষময় ফল 
প্রদান করিয়া মন্তুষাকে চিররোগী করিয। তুলে । 

জ্ঞ/নিমাত্রেই জানেন, যখন মানবদেহে রোঁগোঁৎপত্তি হয়তখন নিশ্চয়ই ষে 
পরমীণুতে ্বানবদেহ গঠিত/তাহার কোন একটি পরমাণুর অপচয়ে বা! অভাবে 
রে।গ সংঘটিত হইতে থাকে আর সেই বোঁগ নিবারণ করিতে হইলে দেহের 
যে পরমাণুব অপচয় হইযা বা যাহার অভাবে রোগোৎপন্তি হইয়াছে, সেই 
পরমাণুর আপুবথে ধে সকল ও্ষধ স্ভাবরচিত, ভাহাই সেই রোগের উপশম 
কারক, সেই বধ প্রয়োগ করিলে দেহের ব্যয়িত পরমাথুব বাঁ যে পরমাণুর 
অভাব হইয়াছিল, ভাহা। পুন? তু হয়, সেই ওষধ দেহে সস্তা প্রদান 
করে। 

পূর্বে প্রদশিত গ্রম!ণে জানা যাইতেছে যে, নীবে'গ দেহ স্বভাঁবতঃ 
আবশ্তকীয় পরম।ণুনিচয়ে পরিপূর্ণ, তাহাভে কোন পরমাণুর অপচয় সাধিত 
হইতেছে বা হয় নাই আুতরাং তাহ।তে স্দাস্থ্যরক্ষণোপযোগী কোন পব্মাণুর 
অভাব নাই । অভাব থ|কিলে তাহাকে নীরোগ দেহ বল। ফাইতে পারিত 
না। লোকদৃষ্ট নিয়মে যখন দেখা যায়, অভাবেরই আবশ্তক, তখন যেখানে 
অভাব নাই, সেখানে কেন আব্শ্বকও নাই; অতঞব নীব্োিগদেহে কোন 
পরমাণুর অভাব না থাকায় তাহাতে কোন পরমাণুর বা কোন পরমাণু স্বরূপ 
গঁধধ নিম্পয়োজন দুষ্ট হয়; মহাভারতের কোন স্থলে লিখিত আছে, পনিক- 
জ্থ কিমৌষধৈই” নীরোগদেহে ওধধের আবশ্ঠকত! কি । 

বিবেচন1? করুন, যখন আমাদিগের উদরে খাগ্যের পরমাণুর অভাব 
হইয়! ক্ষুধারূপ শীড়ার উদ্রেক করে, তখনই অন্নরূপ ওষধ সেই ক্ষুৎপীড়ার 
উপশমার্থ আবশ্তীক করে, আমরাও তাহা দিয় থাকি, পাকস্থলীও তাহা গ্রহণ 
করিয়। থাঁকে । কিন্তু যখন আমাদিগের উদর অন্নে পরিপূরিত থাকে, তখন 
তাহার উপর যদি আম্র$ পুনরায় অন্নাদি প্রদান করি, তাহাতে কি আমা 
দিগের পাকস্থলীর অপক্কার সাধিত হয় না? নিশ্চয়ই হইবে । কারণ যাহা; 
যাহা অভাব নাই,তাঞার তাহা গ্রহণ করিবার শক্তি থাকে ন।। হ্তরাং তখন 
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আমাদিগের পাকস্থলী বমন বিরেচনাদি ক্রিয়। ছারা স্বীয় অনাবশ্যকীয় পদার্থ 
সকল ত্যাগ করিতে থাকে । আর দেই সকল অনাবশ্যকীয় পদার্থ ত্যাগ 
প্রক্রিয়ায় তাঁহার স্বতঃই শক্তিহীনতা উপস্থিত হয় । 
এক্ষণে সগ্রমাণীকৃত হইল, নীরোগদেহে বা যথায় পরমাণুর অভাব নাই, 

তথায় ওষধ উপকারক না হইযঃ বরং অপকার শাঁধন করে, তবে স্থরাঁয় নিহিত 
ওষধ সুস্থদেহে কোন্‌ প্রয়োজন সাধনে সমর্থ? বরং সুস্থদেহে স্ুরাপান 
্বাস্থ্যতক্ষ করিবার কারণ, কেনন] যাহাতে পরমাণুর বিপর্যয় সংঘটিত হয় 

নাই”_াহাতে কোন পরমাণুর অভাব নাঈ, মেই নীরোগদেহে প্রচপ্ত পরমাণু 
পূরিত স্গুর৷ প্রবিষ্ট হইবামাত্র সেই দেহে যে যে পরমাণুর পূর্ণ আপুরণ আছে, 

তাহা বিশ্লিষ্ই করিতে থাকে, সেই দেহের স্বাভাবিক যাল্তিক ও স্নায়বীয় বল 
ব1 শক্তি হাস রূরিতে থাকে । এইরূপ যাস্ত্রিক ও স্বায়বীয় শক্তিহীনতা ব। 
দৌর্বল্য কি অকালে জীবনপ্রদীপ নির্বাপিত করিতে সমর্থ নহে? সুরার 
তীক্ষ, রূক্ম বিদাহীন গুণ সকল উগ্র হইতেও ভগ্রতর। মানবদেহে ইহার 
উত্তেজনরিয়। অবসাদনে পতিত হইযাঁ, দীপশিখা যেরূপ বর্তিকায় (শলিতা) 
প্রবিষ্ট হইয়! তদ্দেহস্থ স্বত্ব বা স্নেহ পদার্থ অর্থাৎ তৈল শোষণ করিতে থাকে, 
ইহা তদ্রপ দেহের বাহাভান্তরিক যন্ত্র ও স্সামু শক্তির অপচয় সাধন করিয়] 
থাকে । অতএব ্ুুরার তুল্য মৃত্যুর পন্থা! প্রশস্ত করিতে আর কোন্‌ বস্থ 
সক্ষম ? ক্রমশ। 


৮৯০০০ শিশা শালী 


বিবেক চূড়ামণিঃ | 


( পূর্বপ্রক1শিতের পর । ) 


অজ্ঞ'নসর্পদষউস্য ব্রহ্মজ্গানৌষধৎ বিন 
'কিমুবেদৈশ্চ শা্ৈশ্চ ? কিমুমস্ত্রৈঃ কিমৌষধৈঃ ? ৬৩ 
বঙ্গানুবাদ । অজ্ঞানরূপ সর্পে যাহাকে দংশন করে, তাহার ব্রন্মজ্ঞান 
গুঁধধ বিনা অন্ত কোন উপায় নাই, বেদতত্ত্রাদিশাস্ত্র মন্ত্রৌষধধে তাহার কোন 
উপকার করিতে পারে না। 
* ব্যাখ্যা । এক্ষজ্ঞান ধিনা কিছুতেই, অজ্ঞান নাশ হয় নাঁ। জীবের যে 
সার অঙ্ঞানই তাহার মূল কারণ, জা্থাঁৎ জ্ঞানই, বক ভবত্রাস্তিতে 


১৭৪ সাহিত্য-রত্ু-ভাগ্ডার | 
প্রক্ষিপ্ত করিয়] ভ্রিতাঁপপুর্ণ সংসারতরঙ্গে ভাসাইয়। রাখে; সেই অজ্ঞান 
নিবারণের বা সেই অঙ্ঞানরূপ অহির বিষবীর্ষয প্রশমন করিতে ব্রক্মজ্ঞানই 
মহৌষধ, বেদসিদ্ধ মগ্রাদি কোনটিই কার্যকারী নছে। 
লোকপাবন পরমাক্মা মায়ামানবরূপধারী রামচন্দ্র অধ্যাম্মবামাধণে উত্তরা- 
কাণ্ডে পঞ্চম অধ্যায়ে লক্ষ্ণকে উপদেশ দান কালে বলিয়াছেন, 
অজ্ঞানমেবাশ্য হি মুলকাঁরণৎ 
অজ্ঞানমেবাত্র বিধৌ বিধীয়তে 
বিদ্যৈব তন্নাশ বিধৌ পটীয়সী | 
অর্থাৎ । অজ্ঞান হইতেই এই সংসার উৎপন্ন হয়, অজ্ঞ'নঈ সংসাবের 
করণ ও সংসার তাহার কার্য । সংসার নাশ করিতে হইলে তজ্জনিত অজ্ঞ!ন 
বিনাশ আবশ্তীকঠ একমাত্র বিদ্যা বা জ্ঞানই অজ্ঞান বিনাশের গ্রশত্ত 
উপায় । 
ন গচ্ছতি বিনা পাঁনৎ ব্যাধিরৌষধশব্দতঃ 
/ 
বিনা পরজ্ঞান্ুভবৎ ব্রহ্মশবৈর্ন মুচ্যতে ॥৬৪ 
বঙক্ষানবাদ । ওযধ পান বিনা কেবল ওধধের শব্ধ শুনাইলে যেমন রোগ 
বিনাশ হয় না, তেমনই ব্রদ্মের জ্ঞান ব্যতীত কেবল মুখে ত্রক্ম শব্ধ করিলে বি 
কাণে শুনিলে মুক্তি লাভ হয় না। 
ব্যাখ্যা । শ্রুতিতে লিখিত আছে__ 
তমেব বিদ্দিত্ব! অতিম্বত্যুমেতি নান্যপন্থা' বিদ্যতে অনায় | 
অর্থাৎ সেই ব্রন্মকে জানিলেই মুক্তি হয়, মুক্তির জার অন্য উপায় নাই, 


অকৃত্ব। দৃশ্য বিলয়মজ্ঞাত্বীতত্বমাত্মনঃ | 
বাহুশব্দৈঃ কুতো মুক্তি ? রুক্তিমাত্র কলৈনৃর্ণাম্‌ | ৬৫ 
বঙ্গানগবাঁদ। দৃশ্য বস্তর বিলয় ন। করিয়1 ও আত্মতত্ব না জানি কেবল 
বাঙ্ছশব্দে কি প্রকারে মুক্তি লাভ করিবে? কারণ বাশ্য শব্দে কেবল বক্ত|রই 


ফল হয়। 
ব্যাখ্যা । দৃশ্য অর্থাৎ সংসার, এই বিপুল ত্রন্মাণ্ডের ভোগ্য যাবতীয় দৃশ্য? 

ে টা 
জাল মাঁয়াকন্সিত জানিয়া তাহাদিগের নশ্বরত্ব বোধে আত্তরিক বিস্থৃতি সলিল, 


সাহিত্য-রত্ব-ভাগার | ১৭% 


ভাহাদিগের বিলয় সাধন না করিষা ভার আম্তার তত্ব না! জানিয়। কেবল 
“মুক্তি” এই বাক্য উচ্চারণ করিলে মুক্তির সম্ভাবনা কোথায়? বাহ শব্দ কেবল 
উক্তি মা্ছেই পরিসমাপ্তি হইতে দেখ যায় । 


অকৃত্বা শত্রসংহারমগত্বাখিল ভূত্রিয়ম্‌ | 
রাজাহমিতি শব্দানে। রাজাভবিতু মতি |)৬৬ 


বঙ্গাজবাদ। শক্র সংহার ন1 করিয়া, সর্বভূমির আধিপত্য লাভ ন1 করিষ! 
অমি রাজ। এই শব্দ মুখে করিলেই সে যেমন রাজা হয় না, তেমন ত্রহ্মজ্ঞান 
লাভ ন1 ক।রয়। মুখে ব্রন্মশব্দ করিলে ত্রন্মজ্ঞানী হয় না এবং ঘুরভিল।৬ও 
হয় না। 

ব্যাখ্য/। রাজ্যাধিকার ন। থাকিলে যেমন লোকে রাজা হয় না, ব্রন্মজ্ব'ন 
না থাকিলেও তদ্রপ লেকে জ্ঞানী হুইতে পারে না, রাজার যেরূপ বিপুল 
ভূম্যাধিকার ও ছর্জরয় অরিন্দম শক্তির আবশ্যক, ব্রহ্ষজ্ঞ/নীরগ তদ্রুপ ব্রদ্গ- 
জ্ঞান আবশ্যক । কেবল বাক্যে ভূমি শুন্য ব্যক্তি আমি রাজা, আর জ্ঞানশৃন্য 
ব্যক্তি আমি আন্মজ্জানী ৰলিলে তাহাতে কোন ফল দর্শে না, বরং লোকের 
নিকট তাহার! হাস্যাস্পদ হয়। 


আন্তোক্ত্য! খননৎ তথোপরি শিল!হ্যুৎ্কর্ষণৎ স্বীকৃতৎ | 
নিক্ষেপ সমপেক্ষতে নহি বহিঃ শকৈস্ত নির্গচ্ছতি | 
তদ্দ্‌ ব্রহ্মবিদৌপদেশমনন ধ্যাঁনাদিভির্লভ্যতে 

মায়! কার্য্যতিরোহিতৎ স্বমমলৎ তন্ত্র ন দুর্চুক্তিভিঃ ॥৬৭ 


বঙ্গানুবাদ ॥। আণপ্ত ব্যক্তির বাক্য দ্বাব। কোন স্থান খনন এবং তাহার 
উপরিভাগ হইতে প্রন্তরাদি উৎ্কর্ষণ করিলে তবে গুগ্তধনের সমুদ্ধার হয়) 
কিন্ত শব্ধমাত্র বারা বহি সমুদ্ধত ক্ষয় 71। সেইরূপ ব্রন্মজ্ঞন উপদেশ, মনন 
ও ধ্যানাদি দ্বার! লাভ হইয়া থাকে । ছুষ্ঠ যুক্তি দ্বার কখন সেই নিম্মলতত্ব 
লাভ হুর না । হৃষ্ট ব্যক্তির মতি কেবল মায়ামোহিত হইয়। থাকে । 

ব্যাখ্যা । যেমন গুপ্তধনোদ্ধার প্রকুষ্ট যত্ুনাপেক্ষ, মেইরূপ ত্রন্ষজ্ঞান লাভ 
ও আচার্য্যোপদেশ শ্রবণ এবং উহা হুদযে ধারণ এবং অহনিশ চিত্তাদি 
বছবিধ যত্ুসাপেক্ষ ; শুষ্ক কঠোর তর্ক বিতর্ক ভ্বর। উহা লব্ধ হয় না; এই 
শ্রকার তর্কপরায়ণ ব্যক্তির তন্বজ্ঞ'ন'অজ্ঞানাচ্ছন্ন থাকে! 


১৭৬ সাহিত্য-রত্র-ভাঁগার ।' 


তন্ধাৎ সর্ধপ্রযত্তেন ভববন্ধবিমুক্কুয়ে 
 শ্বৈরেৰ যত্ত্ুঃ কর্তব্য! রোগাদাবিব পণ্তিতৈঃ ॥৬৮ 
বঙ্গাহ্বাদ। সেই কাবণে সকল প্রকার যছের সহিত ভববন্ধন বিমুক্তির 
জন্ঠ শ্বয়ংই চেষ্টা কবিবে। যেমন রোগনাশের জন্য পণ্ডিতের যু করেন। 
ব্যাখা! । দেহে রোগোৎপত্তি হইলে জ্ঞ।নীর1 যেমন তন্নাশেব জন্য চেষ্টা 
করেন, তজ্রুপ ভবরে!গ বিুক্তির জন্ভ সকলকা!রই ন্বয়ং চেষ্টিত হওয়] 
উচিত । 
যস্তযাঁদ্যকতঃ প্রশ্ন! বরীয়াঞ্ক্মবিন্মতঃ 
স্ত্রপ্রায়ো নিগুঢ়ার্থো জ্ঞাতব্যশ্চ মুমুক্ষুভি |৬৯ 


বঙ্গানুবাদ । আজ তুমি যে প্রশ্ন করিলে ইহা শ্রেষ্ঠ ও শান্্রম্মত, সথত্রতুল্য 
নিগুটার্থ কেবল মুনুক্ষু ব্যক্তিবাই ইহার মন্ত্র জা(নতে নমর্থ হয়। 
ব্যাখ্যাা। গুক বর্ধিতেছেন, হে শিষ্য! তুমি আজ আমাকে যে প্রশ্ন 
করিলে,ভাহ! শান্্রসম্মত ও বরণীয, ইহার প্রকৃত অর্থ মুক্তি ইচ্ছুকগণের জ্ঞাতব্য 
৫ 
শৃশ ফ্যাবহিতো বিদ্বন্! যন্ময়] সমুদীঘ/তে | 
তদেবচ্ছ বনীৎঅতো৷ ভববন্ধাদি মোক্ষসে ॥ ৭০ 
বঙ্গাঞ্বাদ । হে জ্ঞানবন্! অবহিত্চিত্তে বণ কর, আমি যাহা বলি- 
তেছি তাহা শ্রবগমাত ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইবে। 
ব্যাখ্যা । এই শ্লোকে গুরু শিষ্যকে কহিতভেছেন, হে জ্ঞানব।ন যে স্বাশত- 
বরন্গজ্ঞান লাভে জীব জন্ম জরামৃত্া, আধ্যান্মিক, আদিদৈবিক ও আধি- 
ভৌতিকাপি ভ্রিতাপ হইতে বিমুক্তি লাভ করে, সেই উপনিষদসম্মত জ্ঞান 
আমি তোমাকে উপদেশ দিতেছি তুমি তাহা অবিচলিতচিন্তে শ্রবণ কর। 


ক্রমশ । 


সাহিত্য-রতৃ-ভাণ্ডার। 


শা টিটি ৯৮৯৫ টি লি পপ 


মাসিক পত্রিকা | 


সি এপ ষ্ঠ ক 


মৃতন করিলে রত্বু সব্বত্রই মিলে, 
ক্ষতিগ্রস্ত হই মোরা হৃধু অবহেলে * 
জগত শিক্ষার স্থল, 
প্রতি অণু নীতি বল, 
বিবেকী নয়নে মাত্র করে গো! প্রদান ; 
মুড যার! অশ্রদ্ধায় নাহি লভে জ্ঞান | 





স্ল্্০০ শশী 


১ম ভাগ ] চৈত্র, সন ১২৯১৬ । ১২ সংখ্য।। 


সপ পপ সি ১১ 











গত্য। 


গত্যেব সহিতে ভ্রয়ে যে মঠিভে 
বসন। ধাহাব আননা আত্তবে, 
সত্য-স্তথ পরে সাভাবে স্ুখেতে 
কোন্‌ ধন্ম তাৰ আবশ্ঠক কধে? 
্‌ 
বিন। যোগক্রিয1 অষ্টাঙ্গেব সনে, 
বিন। বাজপেয বিদ্বাগ বিলাসে, 
বিনা! তপ, জপ, হোম হুতাশনে, 
সত্যপরাষণ পিদ্ধ অনাযাসে 
৬৪, 
শঠ যড়েন্রিয় দুঙ্জিষ তাঁড়নধ, ঁ 
তাপিতে তার কি হদাগাব পাছে, 
হেরি হুতাশন ফণী জ্সুষে ফণা-- 
পলায় যেমতি কাতর অন্তরে! 


সাহিত্য-রত্র-ভার্তিব্, 


5 
তেমতি রিপুবা হেরিলে তাহায়, 
দুর হতে দ্রুত করে পলায়ন; 
দেখি হদে তার সত্যের শিখায়, 
উজল গ্রভা।য় স্তম্ভিত নয়ন । 
৫ 
ঘোর দরিদ্রতা ভ'ষণ তাঁড়নে, 
আভীবের ভীম কঠোর চমক 
তার কাছে কভু ক্রভঙ্গ চালনে, 
পাবে কি হরিতে তাহার পুলক ৮ 
৬ 
অভাবেও সুখী স্ভাবের গুণে, 
সতোর এমনি প্রশান্ত প্রভাব 
দ্রঢ হৃদ বাঁধা সদ। শান্তি সনে, 
অনশলে-মনে তরু ধীর ভাক॥ 
৭ 


সভোর সুদৃঢ় পাষাণ সোপানে, 
দুড়পদে যেই দাড়াইয়া রয়, 
আপদে সম্পদে শ্রশানে গহনে, 
চিত তার কু চঞ্চল কি হয়? 
ঢা 
টলিতে অটল পারেরে কথন, 
ভূকম্পনে কিম্বা অশনি পতনে ; 
কিন্ত বিচলিত সত্য-পরায়ণ__ 
কে কবে দেখেছ কহ কোন স্থানে ? 
টি 
তাহার বিশাল মানস-গগনে, 
মাঁয়া-মল। কিরে সঞ্চরিতে পায়; 
বিজ্ঞান-ধহন সত্যের শাসনে, 
বহে যথা সদা--তথা কে ঈাড়ায় ৮ 
চে 
মানসে ঘাহার জ্ঞান-তৈল যোগে 
সত্য-দীপ জলে উজল শিখায়! 
বিজনে বিজ্ঞানরহ্ছন সংযোগে, 
দিবানিশি হাসে'পবিত্র প্রভায় + 


সাহিত্য-রত্ব-ভাতাঁর | ১৩১) 


'অজ্ঞ।ন-তিমির তমোময় ভাঁব-- 
তার মন নভে, পশে কি কধন 
প্রকাশিতে ঘোর আপন স্বভাব ! 
সে দীপছটায় থাকে কি তখন ? 
১২ 
শাত্তির মদন ধরার কোথা, 
সে ত সত্যবাদী অভ্তরকন্দরে, 
যথ। বাহেন্দিয় পরাভব পায়, 
অতীন্দ্রির সুখ অবিরত স্ফরে। 
১৩ | 
ধন্ম কর্মে দেখ কর অন্বেষণ 
যোগাষনে বনি যোগীর সকাশে, 
কোথা শান্তি? সত্য শান্তি নিকেভন, 
দেখ বিচারিয়া বেদবিৎ্, ভাঁষে । 
5৪ 
শুনার শশির স্থধাংশু সলিলে, 
ভাসমান সতী প্রকৃতি যেমন, 
স্খদ1 শা্তিদ] সরস ভূতলে, 
সত্যপরারণ হৃদয় তেমন । 
১৫ 
জনম অবধি যাঁবত জীবন, 
করম ভূমিতে ভমণ করিতে - 
সত্য পদাশ্রয় যে করে গ্রহণ, 


তারে কিত্রিতভাপ পারে গে তাপিভে ? 
১৬ 
কষরমের ভোগ রোগোদয় যাঁজে, 


আসে যায় জীব আকর্ষণে যার, 

সত্যপরাঁয়ণ কবে বদ্ধ তাঁছে? 

জন্ম জরা মৃত্যু সহি অনবার ? 
সি 


যে কাল হরিষে প্রবল প্রতাপে 

ভ্রিতাপে তাণিছে লোক চরাচর 

ধাহ]র ভ্রক্ষেপে গ্রহগণ কাপে, 

তারেও করে না সত্যপ্রিয় ভর । 
এটা ₹ 

কোথায় চেভন্য স্বরগণ্কোথায়, 

পারিজাত মুত নদান কানন ; 


৮০ সাহিত্য-রতু-ভাগার ? 


কোথায় বৈকুঞ্ সন্ববভা বময়, 


কোথা চঞজ্জলোক আলোককারণ । 
১৯ 


কোথায ঠকলাস বিলাস সদনে, 
শক্তি শিব সেবে সমাধি যথায় 
কোথা বুন্দাবন যথা শিধুবনে, 
বুধিকার বাসে বনিক বিক!য় ! 
সত ০ 
সব পত্াস্বাদী অভ্তর আগারে 
অলোক গামান্ত পুলক সহিতে, 
বরে যথ! সদ অবিরামধারে, 
স্ুবিমল শাস্তি সাধু সম্ভে(যিতে। 
চটি 
সতা জ্ঞানানত্ত ত্র্মের উপাধি, 
বলিষ! বেদেতে প্রকাশে সতভ ; 
নতামীতে সত্ব। ধীহাব অবধি, 
সৎ সন্ধে যিনি চিব শ্ুকাশিত । 
২২ 
হেন পভ্যপদ নির্বাণ করণ, 
ত্জি যেই জন অধতো আদরে, 
কোথায় অশন! ঘোররাব সনে, 
গড়,ক অচিরে তাঁর শিবোপরে। 


শ্রীজগদণননা বন্দ্যোপাধ্যায় । 


০০ 


শাস্ত্। 


শাস ধাতু হইতে "শাদ্র” এই বাক্যটি আমরা প্রাপ্ত হই। শাস শবের 
ভর্থ শাসন ; ধাহ। আমাদের মনকে, সমাজকে স্শাননে রক্ষা করে, সুনীতি 
শিক্ষা দান ঝরে, বিধি নিষেধের আজ্ঞ। প্রদান করে, পরিণামকণ্টকময় ছুননী- 
তির আপাত মধুরবর্জহইতে যাহ! আমাদিগকে দূরে রক্ষ। করে, তাহাই 
শত নামে অভিহিত । 
শান খবিদিগের রচিত, নিবিচিতে শাগ্রের মর্মানুধাবন 'করিলে আমরা 
পপষ্রই বুঝিতে পারি যে, আর্ধ্যবৈজ্ঞানিক খধষিগণ কেবল আমাদিগের স্তথ 


সাঁহত্য-রত্ব-ভাঙার । ১৮১৯ 


মানসিক উৎকর্ষ ও শাস্তির জন্যই কল্পতরুর শ্বরূপ বিজ্ঞানবিচার প্রস্ছুত শুভদ 
শাস্ত্র সকল প্রণয়ন করিয়াছেন । 

ধর্ম, অপু, কাম, মোক্ষ এই বর্ণচতুষ্টয, যাহাতে জীব এহিক ও পারলৌকিক 
সুখ ও শাত্তিলাভ করিতে পারে, তাহাদিগের প্রাপ্তির বিশদ উপায় আমর! 
একমাত্র শান্ত হইতে প্রাপ্ত হই। আমর! যদি শান্রনীতি অনুসরণ করিয়! 
সকল কার্যে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে আমরা যে হিতাহিত বিবেচনার বিরুদ্ধে 
গমন করিতেছি, এব্ধপ কখন কোধ করিতে পারি নাঁ। কেননা আমাদের 
শান্তর এরূপ ভাবে রচিত যে, তাহার 'অন্গুশানন রক্ষা! কর! আর মানবের 
স্ুনীতির অন্গুসবণ করা একই কথা; কারণ আমাদের শান্স স্থনীতির "ভাণ্ডার, 
শাস্ত্রের অন্গুশসন মানিয়া চলিতে হইলে আম।দিগকে স্থনীতির অন্গসরণ 
করিতে হয়; স্ুনীতির অনুসরণ করিলেই মানদিক সাধুবুন্তির সেবা বা উদ্বো- 
ধন করা হইল, চিত্তের সাধুবৃত্তির উদ্বোধন, সেবা বাঁ স্মরণই চিন্তের প্রনন্নত। 
সাধনের উপায় ; যাহাতে শান্তি অজশ্রধারে আমাদিগের হাদয়কন্দরে প্রবাহিত 
হইতে থাকে । 

' শাস্ত্রের পূর্বোক্ত সুনীতি শিক্ষাপগ্রদ স্বভাবে শান্তর যে আমাদের নিত্য 
পঠনীয় গ্রন্থ, স্বভাবসংশোধক, মানসিক উৎ্কধবিধায়ক ও স্খশাস্তির অবারিত 
উত্স, তাহা আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি । অজ্ঞ নিরক্ষর ব্যক্তির কন্মক্ষেত্রে 
বিচরণ করিতে যে সকল কর্মের উপকারিতা ও অপকারিতা, বৈধভাঁব ও 
অবৈধভাঁব দীর্ঘকাল চিত্ত। করিয়া নির্ণয় করিতে পারে না, শাপ্ত্রের গ্রতি 
কটাক্ষপাতে আমরা বুঝিতে পারি যেন নীতিবিশারদ গুরুর ন্যায় শান্তর আমা- 
দিগকে তাহার শিক্ষা দেন । অপরে যে যাহা বলুক না কেন, বিবেকীমাত্রেই 
বলিয়! থাকেন, শান্্রই আমাদিগের চিভ্তোত্কর্ষসাধক ও স্থশান্তির একমাত্র 
বিধায়ক | 

আমাদিগের শাস্ত্রের প্রতি বিশ্বাস ও শাক্সানহুব্ূণ ইহজগতে ও পরলোকে 
যেরূপ ফলপ্রদ, আমাদ্রিগের যথেচ্ছাচারিত! যে তক্রপ নহে, তাহা আমর! 
ক্ষণকালচিস্তায় স্পষ্টই বুঝিতে পারি । কেনন! যখন আমরা শা্রের মতে কোন 
কাধ্য করিভে থাকি, তখন আমাদের অন্তরে এক অভূতপূর্ব প্রসন্নতা আসিয়া 
উপস্থিত হয়; তখন অন্তর যেন কেমন এক অনির্বচনীয় ম্ুখান্গভব করিতে 
থাকে, চিত্তের সাংসারিক চিস্তার গরুভার অপন্যেদিত হুইয়] চিত্ত কেমন এক্‌ 
লঘু অথচ পৃততাবে অনুভূত হইতে থে, ইহা কি শাক্গানগস্ররণে যে পুণ্য প্রসব 


১৮২ সাহিত্য-রদ্ব-ভাঙার ! 


করে, তাহার প্রমাণ-নহে? ইহা চিস্তাশীল শাস্ত্রাহ্গামীর অনুমানপিদ্ধ অন্থু- 
ভব; বাক্যে বা! উদাহরণে ইহার প্রমাণ স্থাপন কর! অতি দুরূহ, শান্ত্র- 
বিশ্বাবীর1 ইহ স্বতঃ অন্গভব করেন । 

ইহা ত গেল এ্রহিকের কথা, এতদ্বাতীত শান্ত্রানুশাসন জীবদ্দশাতেই 
জীবকে পারলৌকিক ন্ুুকৃতি আশায় এরূপ পুলক প্রদানে সক্ষম যে, জীব 
তাহাতে নর হইয়াও ব্রক্লোকপুলক অন্গুভব করিতে পারে; কপর্দকহীন 
ভিক্ষুক হইয়াও সম্রাটন্ুথ অনুভব করিতে পারে ; বৃক্ষতলে, অনাবরণে, নিদাঘ 
তৃর্য্ের প্রথর কিরণে, শীন্তের দুঃসহ শেত্যে দ্রকপাত ন1 করিয়া স্মিতবদনে 
জীব কণ্ডেও স্ুখানুভবে কাঁলযাপন করিতে সক্ষম হয় । শেক, তাপ, দরিজ্তরতা, 
মনোভঙজনিত উৎ্ক্ঠী, ক্লেশ কিছুই প্রকৃত শান্্রান্থগামীর নিকট ছুঃখপ্রদ 
নহে। 

পূর্ধ্বে যে বল। হইয়াছে, শাস্ত্র কল্পতরুর স্বরূপ, এক্ষণে কল্পতরু ও আঁমাঁ 
দিগের শাস্ত্রের কিরূপ সৌসাদৃশ্ত আছে, তাহা দেখা াউক । কল্পপাদপ যেমন 
সর্বববস্ত প্রদানে সক্ষম, আমাদিগের শান্বও ভদ্রপ, কেননা আমণদিগের শান্ত 
ধর্ম, অর্থ,কাম মোক্ষাদির সঙ্গে নিত্যানিত্য যাবতীয় অভিলধিভ পদার্থ প্রাঞ্চির 
উপায় যখন প্রদান ঝরিতে পারে, তখন আমাদিগের শাপ্রের কলপপ।দপ সঙ্গে 
তুলনা যে অযৌক্তিক, তাহা কে বলিবে ? আঁমবা যদি অপরাপর চিন্তা পরি- 
ত্যাগ করিয়! মনঃলংযোগে আমাদিগের সন্গতন শাকের বিষয় ভাবিয়। দেখি-- 
শাগ্রকথিত মহাবাক্য সমুহের তাণ্পধ্যার্থ অনুধাবন করি-_শান্রনিহিত নীতির 
নিচয়ের প্রভা সন্দর্শন করি, তাহা হইলে আমবা স্পই বুঝিতে পারি যে, 
আমারদিগের নীতিরভ্রপুরিত শান্ত্রই আঁমাদিগের ভোগমোক্ষের পথপ্রদরশক, 
আমাদিগের শান্ত আমাদিগের পক্ষে পিতার স্াঁয় হিতকারী, মাতার ন্যায় 
স্বেহময়ী, বন্ধুর ন্যায় অসময়ে স্ুুমন্ত্রণা ও সাম্বনা্দায়ক এবং বিজ্ঞ ভিষকের 
স্টায় আমাদিগের মানসব্যাধির উপশমকর্তী । 

কেনন। যখন আমর! কোন স্ুখভোগ আকিঞ্চনে বিচলিত হইয়! উঠি, 
তখন শাক্পই আমাদিগকে সেই ভোঁগ/ বিষয়ে এমন একটি লীম! দেখাইয়! 
দিতে পানে যে, আমর! তাঁহার প্রদর্শিত নির্দিষ্ট সীমা পর্য্যস্ত অবাধে ভোগ্য 
বলিয়! গ্রহণ করিলে পরিণামে আমাদিগকে কোন ছুঃধ সহ করিতে হয় না। 

যখন আমর1 কোন কার্ক্ষেত্র অবতরণ করি, তখন শাস্র অনুব্তী হয় 
যদি আমরা কার্ধয সৃন্ধিতে থাঁকি, তাঙ্কা হইলে প্রায়ই দেখা যায়, তাহাতে 
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আমাদের মঙ্গল বই কখন অমঙ্গল ঘটে ন11 দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ, মনন, 
স্রাণ, আস্বাদন, আদান, প্রদান, ত্যাগ, গ্রহণ প্রভৃতি যাবতীয় মননিক ও 
ইন্জিয় ব্যপার উপরে শান্্রাহশাসন আছে; মানব যদ্দি সেই সকল: অনুশাসন 
ভনুগমনে মানস ইন্দ্রিয় ও দৈহিক ব্যাপারে প্রবৃত্ত হয়, তাক! হইলে কখনই যে 
তাহাকে মর্শাহত রোগগ্রন্ত, ক্ষোভিত ও পতিত হইতে হয় না; ইহ! পূর্বতন 
ধষিগণের স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন চিত্ত! করিয়া কে অস্বীকার করিবে? অতএব 
এক্ষণে দেখ। যাইতেছে,ভোগ ব! বিষয়ভোগেও আমরা শান্তর নিকট উপদেশ 
পাইতে পারি, মোক্ষের ত কথাই নাই। " 

লোকদৃষ্ট রাজশাধন যেমন সমাজকে ও অগণ্য প্রজামগুলীকে বিশৃঙ্খল 
হইতে ন। দিয়! স্ুনিয়মে রক্ষা করে, তদ্রপ শান্ত আমাদিগের মানসিক, 
সামাজিক, সাম্প্রদায়িক, কাষিক, বাচিক কার্য্যের বিশুঙ্খলতার বাধা দিয় 
আমাদিগকে স্ুনিয়মে রক্ষা করে। 

বষ্টি যেমন অন্ধের হস্তে থাকিয়া অন্ধকে নিরাপদে গতিশক্তি গুদান 
করিতে সক্ষম হয়, আমাদিগের শান্ত তদ্রপ জ্ঞানান্ধ জীবকে ইহ ও পর 
জগতে নিরাপদে গতিশক্তি দিয়। থাঁকেঃ এক্ষণে কে বলিবে শান্ত বাদ্ধবের 
ন্যায় আমাদিগের মহান হিতসাধন করে ন।? স্ুুথশাস্তিতে রক্ষা করিতে 
শান্্রই আমাদিগের একমাত্র বস্ত বা মহায়,। একথ। যদি কেহ বলেন, তাহ! 
হইলে তিনি যে অনুতোক্তি করিতেছেন বা শাস্ত্রের পোষকতাঁয় পক্ষপাঁত 
করিতেছেন, তাহ! শান্্রদ্রষ্টার। যে কখন বলিবেন এরূপ বোধ হয় না। 

ক্রমশঃ ) 


পপ সিপপীপপািপ শিপ 
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€পূর্বপ্রকাশিতের পর ।) 


কৃরঙনয়ন। স্ুজনসঙ্গিনী সুষমা আত্মপরিচয় বর্ণন সমাপ্ত করিলে মুহূর্ত 
বিগত হইতে ন। হইতে তাহার অর্ঘমুক্ত গৃহদ্ধার ধীরে ধীরে )সম্পুর্ণ উন্মুক্ত 
হইল । তখন তিনি ঘ্বারদেশে নেত্রপাত করিয়া দেখিলেন, একজন বধীয়ান্‌ 
ধীরগ্ভীর ও অনুসদ্ধিৎস্থ নয়নে তাহার *মুখপানে: চাহিয়া তাহার দ্বারে 
ফগায়মান। 


স্জসসিংহও সেই লময়ে ঘারদেশৈ দৃতিক্ষেপমান্দ দৈ্েলেন, গৃহাভ্য রে, 
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গ্রবেশোন্মথ ব্যক্তি অপর কেহই নহে, তিনি পান্থশালায় আগত পর্যটক 
বুদ্ধ উদ্ধবমল । 

স্ুজন্সিংহ এই সার্দৈকপ্রহর বিগত রজনীতে উদ্ধবমলকে শ্বায় সঙ্গিনী 
কামিনীর কক্ষে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া! অনধিকার প্রবেশবোধে একবার রোঁষ-, 
কষায়িত লোচনে উদ্ধবমলের দিকে চাহিলেন; কিন্ত বফীয়!ন্‌ বণিকের 
প্রশান্ত মুখমগ্ুডলে নেত্রপাত হইবামাত্র তাহার স্করিত ক্রোধ অভ্তহিত হইয়া 
গেল--তৎ্পরিবর্ডে তাহার অন্তরে বিস্ময়ের আবির্ভাব হইল; তখন ভিনি 
সবিস্ময়ে উদ্ধবমলকে সঙ্দোধন করিয়া বলিলেন, “আপনি এগৃহে কেন? এ 
সাদ্ধেক প্রহর বিগত রজনীতে আঅপরিচিভের-_-অপরের শয়নকক্ষে প্রবেশ কি 
ন্যাযমঙ্গড £ 

বষীয়ান বণিক উদ্ধবমল অনিমিক নয়নে সুষমার দিকে চাহিয়াছিলেন-_ 
নিবিইচিত্তে দেখিতেছিলেন ; সুতরাং স্ুজনসিংহ তাহার নিকট হইতে তাহার 
বাক্যের কোন উত্তর পাইলেন না। তখন স্ুজনসিংহ পুনর্ধার পূর্ব প্রশ্ন 
করিতে উদ্ধবমলের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, উদ্ধবমল ন্ুষমার দিকে চাহিয়া 
যেন গভীর চিত্তায় নিমগ্র; কিন্ত স্ুজনসিংহের নেত্র উদ্ধবের উপরে পতিত 
হইবামাত্র তাহার বোধ হইল উদ্ধব যেন চকিভভাবে স্থষমার উপর হইতে 
নয়ন ফিরাইয়। সুজনসিংহের উপর স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া কহিলেন, “দার্ধেক 
প্রহর বিগত রজনীতে যখন একজন যুবার একজন অনুট। কামিনীর নিকট 
অবস্থান কর! ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে, তখন একজন ববীয়ান অপরিচিতের 
প্রবেশ ন্যায়পঙ্গত না হইবার সম্ভীবনা । 

উদ্ধবমলের ধীরগভীর সহাস্ত আস্তে উচ্চারিত এই তীত্র অথচ মধুর 
শ্লেষপূর্ণ প্রশ্নোত্তর শ্রবণ করিয় সুজন ও স্্ষম। উভয়ে বিস্মিত হইলেন । 
তাহাদের বিস্মিতভাঁব চতুর বধীয়ান্‌ উদ্ধবমলের অলক্ষিত ও অজানিত রহিল 
না, তিনি যুগপৎ স্্যমা ও সুজনসিংহের দিকে চাহিয়া তাহাদিগের বিস্ময় 
নিবারণের জন্য কহিলেন, “সামার কথায় তোঁমর] বিম্মিত হইয়াছ, বিস্ময়ের 
কোন কারণ নাই-- তোমরা আমাকে না জানিতে পার, অভিজ্ঞতা বলে 
ভোমাদিগের সম্বদ্ধে তোমাদিগের জ্ঞানাতীত জ্ঞান বোধ হয় আমার আছে।” 
«ই বলিয়া স্্ধমার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়! আবার কহিলেন, “এই মাত্র 
থে এই বালিকাকে অনুঢ়া বলিলাম, তাহার কারণ আর কিছুই নঞ্ছে,. কেবল « 
ইহার সীমন্তে পিন্দুর,না'দেখিয়াই বলিয়াছি।” এই বাক্যের পর তিনি সুজন 
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সিংহের দিকে চাহিয়া তাহ।কে সম্বোধন করিযা কহিলেন, "মুবক। সার্ধেক ও 
প্রহর বিগত রজনীতে সহপ। অপরিচিত আম!কে অপরেব কচ্ছে প্রবিষ্ট হইতে 
দেখিয়া বিশ্মিত হইতে পার, ক্টও হইতে পাঁর, কিন্তু পরে আমার উদ্দেষ্ঠ 
জুনিলে বোধ হুম এ রোষ আর প্রশ্রয় পাইবে না । তোমরা বেপ হয় 
মাঁধুর৷ হইতে আসিয়াছ” এই বলিয়। উদ্ধবমল তীক্ষ শন্দিক্ধ নধনে তাহাদের 
দিকে চাহিয়া রহিলেন। 
- স্ুজনসিংহ উদ্ধবমলের চু তীক্ষ্্িতে ও বহুদশীতাম মনে!ভ!ব গোপন 
লাঁথা অসম্ভব বুকিয়। বলিলেন, চা, জঅনর] ৮ রি আস্কিতিছি।” 

উদ্ধবঘল ভাসি! কঙ্টিলেন, “তাহা আমি আনি । 

সুজন কহিলেন, “আপনি কিনূপে ৪ গ 

উদ্ধব উত্তর করিলেন, “সস কথার সময় এক্ষণে নে, আক্ষণে আমি যাহা 
বলি, তাঁহ। শুন । শুবক 1 এক্ষণে আমকে জিজ্ঞাসা করিও লা, এক্ষণে আমি 
বলিভেও পারিব না; কোন কারণ বিশেষে আব ভোমাব গদাধাগ্তণে আমার 
মানস তোমাদিগের দিকে আক্রুই ভইযাছে, ঠাপ অগমধে শ্যাষেব ধিরুদ্ধা- 
চরণ করিয়। আমাকে এ গৃঙে প্রবি হইতে দেখিলে | দেখ নৃুবক 1 মানবে মনে 
করে, অপদ্‌ হইতে দূরে গমন করিলে আপদ ভাভাদিগকে ভাগ কবে তাহা 
নহে; গ্রহরুষ্টে উত্পন আপদ বিপন্ধের অন্থঘরণ কবিতে জানে, গ্রহশাি 
ন] হইলে তাহার মিবারণেব উপায় আর নাই । আমি যে তোমাঁদিগকে এই 
কথা বলিলাম, আমি এ স্থানে বর্মন থাকিলে ইভ। ভোঁমাদিগকে শুনিতে 
হইত ন।; কিন্তু কোন কার্ধযবিশেষে আমাকে এখনি এ পাস্থনিবাদ ত্যাগ 
করিতে হইবে, সেইজন্তই তোমাদিগকে পুর্বকথিত উপদেশ দান করিলাম । 
অ।র দেখ, মহাজনের বাক্য 'বিপদে ধৈধ্য' নিষ্পাপীর ভাপ দীর্ঘকাল স্থায়ী 
হইবার নহে, ঈশ্বরই তাহার তাপ শান্তির উপায় উদ্ভাবন করিয়া দেন » 
এই বাক্য স্মরণ রাখিয়। সংদারপথে বিচরণ করি ৪, সঙ্কটে পড়িলেও ভগ্গোছন্ 
হুইও না, ঈশ্বরবপায় সম্মুখেই সঙ্কট উদ্ধারোৌপ।য় দেখিতে পাইবে । আমি 
এক্ষণে চলিলাম ।” এই বলিয়া বফীরাঁন্‌ উদ্ধবমল সেই গৃহের উত্তর পশ্চিম 

কোণে গমন করিয়। গৃহতল পদদ্বারা স্পর্শ করিলেন। উদ্ধবের পদস্পর্শ 
ও নিপীড়নমাত্রেই সেই স্থানের “চতুক্ষোগাক্তি একথানি বৃহৎ প্রস্তর সহস! 
এঅ।পনা আঁপনি উ্িত হইল । তখন উদ্ধব সুভানপিংহকে গৃহস্থিত দীপ তথাক 
'আনিতে কহিলেন, আদেশমাত্র স্ুঅনসি্হথ দীপ লই! শিষা সেই উ্িতি, 

২৪ 
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প্রস্তরনিয়ে দেখেন, বিস্তুত সোপানাবলী রহিয়াছে । উদ্ধবমল সেই সোঁপানা- 
বলী দিয়া অবতরণ করিতে করিতে “আমি এক্ষণে চলিলাম, আমি এস্বান 
হইতে প্রস্থান না করিলে সাহান উল্লা অয জৈন্‌ পুরে।হিত পাইবে না, মধু- 
জীরও কল্য অদীম্ষিত অবস্থায় জীবনপ্রদীপ নির্বাপিত হইবে, এখানে আর 
আমার এক পলও অপেক্ষা কর! উচিত নহে, যুবক প্রস্তর স্পর্শ কর” এই 
বলিয়! বরীঁয়ান্‌ উদ্ধবমল সুজন ও সুষমার বিস্মিত নয়ন হইতে অনৃষ্ঠ ইইয়) 
গেল । 

উদ্ধবল অদৃশ্ঠ হইয়া যাইবার পর বহুক্ষণ স্জনসিংহ ও স্ুসমা চিত্র 
পুততলিক|র ন্যায় উদ|ন নয়নে শ্থির হইয়া রহিলেন ; উভয়েই নির্বাক চিত্তায় 
উদ্ধবের কৌতভুহলজনক বিস্ময়কর আচরণ ও বাক্য নীরবে ভাবিতে লাগিলেন; 
তাহাদিগের অন্তরে অকম্মাৎ আগন্থক উদ্ধবমলের চরিত্রচিস্তায় এক অভূতপূর্ব 
বিস্ময় উদ্দিত হইল । কতক্ষণ পরে স্থুজনপিংহ বলিয়া! উঠিলেন, “আমি ইহাকে 
পান্থশালার সাধারণ বিশ্রামকক্ষে দেখিরাছিলাম, পাস্থশালর অধিশ্বামীর মুখে 

শুনিলাম্‌, ইনি একজন পর্যটক বণিক, কিন্ক এক্ষণে ইহার আচার ব্যবহার 

দেখিয়। ইহাকে সাধারণ বণিক বলিয়া বোধ হয় না) উদ্ধবমূল একজন অসা- 
ধারণ বণিক 1৮ 

এই বলিয়। শ্ুজনপিংহ নীরব হইলে স্ুমমা কহিল, “মহাশয়, আপনি 
যাহাকে উদ্ধবমল বলিতেছেন, তাহার কথায় আমার বোঁধ হইতেছে, যে আমান 
দিগের মাধুর। হইতে পলায়ন তাহার অগোচির নহে; আমি ত এ বুদ্ধকে 
কখন দেখি নাই, এই প্রথম দেখিলাম ; যাহাহউক বুদ্ধের আচরণ অতি 
বিস্ময়কর 1৮ 

ল্ুজনসঙ্গিনী ক্ষমা এই বলিয়া উদ্ধবল কে? কেনই বা তাহা দিপের 
প্রতি সান্থভূতি প্রকাশ করিল, নীরবে সেই চিন্তায় নিমগ্র হইলেন । 

এইরূপে চিস্তানিমগ্র অবস্থায় তাহারা সহদা পাস্থশালার বার বহির্দেশে 
আশ্বপদ শব্দের অব্যবহিত কাল পরেই তৎসঙ্গে পাস্থশালার প্রবেশদ্ধারে 
করাঘাতের ভীষণ শব্ধ শুনিতে পাইলেন । 

গভীর নিশিথে অস্বারোহ।র আগমন ও তৎসঙ্গে পাস্থনিবাসের প্রবেশ 
স্বারে ভীষণ করাঘাতে শঙ্কিত হৃদয়ে ব্যাপার কি শ্রবণ করিতে ন্মুষম। গৃহস্থিত 
এফ গবাক্ষ উন্মুক্ত করিয়া স্থিরতাবে তাহাশ নিকট দণ্ডায়মান হইলেন । 

ধমকে শশবাকে গবাক্ষপার্থে দ গারমা্ন হইতে দেখিয়া! পাস্থনিবাসের 
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্বরদেশের ব্যাপার কি জানিতে উৎ্কঠ্ঠিতচিত্তে স্বজনসিংহ৪ তৎপাশ্ বর্তা 
হইতে বিলম্ব করিলেন না। 
পাঠকদিগেব সহজবোঁধের অন্গরোধে আমাদিগেব এস্থলে সুষমার গৃহের 
অবস্থিতির পরিচয় কিঞ্ৎ প্রদান কর! আবগ্তক, সেইজন্য অগ্রে আমরা! 
'তদ্িষয়ে প্রবৃত্ত হইলাম । 
পুরঞ্জন পাস্থনিবাস, কৈবল্যপুবতোবণমধ্যগামী বৃহৎ রাঁজপথের পার্খেঁ 
অবস্থিত; স্থতরাং পাস্থনিবাঁসের সম্মুখভাগ ও প্রবেশঘ্ব!র রাজপথের উপরেই 
বিশালায়তনে শোভিত হইতেছিল। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, পুরঞ্জনু পাস্থশাল। 
একটি বৃহৎ প্রাসাদ, ইহার বিস্তুতি প্রা এক বিঘা পরিমিত স্থান; এই 
প্রাসাদ দেবগিরির পূর্বতন মহারাজ মৃত রামদেবেব নিশ্মিত, তাহার অধিকার 
কালে ইহা রাঁজকোযাঁগার ছিল, যবনশাসনে এম্রাত খণ বাৎসরিক পঞ্চশত 
দুবর্ণমুদ্রা প্রাণ্ডেই ভাওরাজিকে আজীবন ইহাব অধিকার সনন্দ দিয়/ছেন। 
ইহাতে প্রায় উচ্চ ও নিশ্নতলে অনুযুন পঞ্চাশ স্ুবিস্ত ত গৃহ ও তৎসঙ্গে দালান 
বর্তমান, প্রাসাদের মধ্যে মতি বিস্যত এক প্রাঙ্গন, এতদ্যতীত প্রাসাদের 
পশ্চান্তাগে একটি কালবশে ধ্বংসাঁবশি্ট উপবন দৃষ্ট হয়। যে কক্ষে সম! 
অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই কক্ষটি পাস্থনিবাসেব এই ভাগে অর্থাৎ পশ্চা 
প্রান্তে অবস্থিত । সেই কক্ষের গবাক্ষ যাহাতে এক্ষণে স্থজন ও সুষম] দণ্ডায়- 
মান, তাহা পুবঞ্জন প্রাসাদের শেষ সীমার পার্শভিভ্তিতে সংলগ্ন ছিল, স্ুতরাং 
সেই গবাক্ষ প্রাস!দের পাশ্ববর্তী । এক্ষণে পাঠক, পুরঞ্জন প্রাসাদের পাশ্ববর্তী 
গ্রাকার সংলগ্ন গবাক্ষ যে রাজপথ হইতে বছুদূববত্ভী, তাহ! বোধ হয় আর 
আপনাদিগকে বলিতে হইবে না। 
বম] ও ম্মজনসিংহ ষদিও সেই গবাক্ষে থাকিয়। গভীর নিশার গম্ভীর 
নিস্তব্ধতায় পাস্থনিবাসের বহির্দেশের কথোপকথন শুনিতে লাগিলেন টে, 
কিন্ত রাজপথ হইতে তাহাদিগের অবস্থানস্থানের দৃবত্ব প্রযুক্ত পাস্থনিবাসের 
দ্বারদেশে আগন্তক কথোপকথনকারীর কেহই তাহাদিগের দঠিগোচর 
ইইল ন1। | 
সুষমা ও স্ুজনমিংহ গব।ক্ষ নিকটস্থ হইবামাত্র শ্রবণ করিলেন, পাস্থ- 
'নিবাসের ঘবারদেশে কোন ব্যক্তি অপর কাহারে কহিল, “কে এত রাত্রে দ্বারে, 
কৃরাঘাত করে !” বক্তার পরিচিত স্বরে সুজন্বঈংহ বুঝিতে পারিলেন স্বে, 
"স্ক্তা ভাওর়াঞ্জি ভিন্ন অপর কেহই নহ্বে এবং উচ্চারিত রাকোর শব্বান্মমান 
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ভাওরাজি যে তাহার দ্বিতলম্থ শয়নকক্ষ হইতে কঞ্ধা কহিল, তাহাও তাহার 
বোধের অগম্য রহিল না। 

এই নময় আবার গাস্থশালার প্রবেশঘারে ভীষণ করাঘাত ও তৎসসহ 
ঘার খুলিষ! দাও" এই বাক্যটি তাহাদিগের কর্ণে প্রবিষ্ট হইল । 

পরে তাহার! শ্রবণ করিলেন, ভাঁগর়াজি কহিল, “কে এত রাত্রে দ্বারে 
বার বার করাঘ।ত করে খুড়। দেখ ত ?? 

পাঠক ! ভীঙ্রাজির দূরসম্পকাঁয় দাশবথি নামক একটি বৃদ্ধ খুল্পতাঁত 
ছিল, দাশর্ঘথর বর?ক্রম প্রায় দ্বিপপ্ততি অতীত । যে বার্দক্যে মানবের ইন্দ্রিয় 
শক্তি ভাস করে, দেই বাদ্ধক্যে দাশরথি দশ ইঞ্জিয়ের মধ্যে শবণ ইন্দ্রিয়ঘয়ের 
যে কথঞ্চিৎ শক্তি হারাইবেন, তাহা বিচিত্র নহে । কেহ কেহ বলে দাশরথি 
বধির»তিনি কিছুই শুনিতে পান না; প্রকৃত তাহা নহে, তবে কি না তাহার 
শুভিশক্তি তাহার মস্তিক্ষের এত অন্তর্গত ষে উচ্চ চীৎকার ব্যতীত তাহার 
উদ্বোধন হয় না1 দাঁশরথি বযসদোষে এক্ষণে অকন্ণ্য, সুতরাং গ্রাসাচ্ছাদন 
উপাজ্ঞনে অশক্ত, তই তাহাকে ভাওরাজির অন্থগ্রহে জীবন যাপন করিতে 
হয়; তিনি পাঞ্থনিবাসেই অবস্থান করবেন, পান্থনিবাদের প্রবেশদ্বার উপরিস্থ 
গৃহই তাহার শয়নাগার । এই দাশরথিকেই ভীঁগরাজি খুড় বলিয়া সম্বেধন 
করিয়া দ্াবস্থ করাঘাঁত শব্দের সংবাদ লইতে কহিলেন । 

স্বম! ও স্জননিংহ পুর্বাবৎ গবাক্ষ পাশ্থে নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়। 
শুনিলেন, আবার বহির্দেশেব ঘারে ভীষণ করাঘ|ত শব্দ ও পুর্ববৎ্ ভাওরা- 
জির' উচ্চ চীৎকার হইতেছে । 

ক্ষণপরে “দেখি দেখি, আঃ কি গ্রহ,কে এত রাত্রে দরজায় ধাক্কা মারে, 
বল কেছে বাপু তোমরা” অন্ত এক অপরিচিত স্ববের এই কয়টি কথ! তাহা" 
দেব কর্ণে প্রবেশ করিল । 

স্জনসিংহ অনুমাঁনে বুঝিতে গারিলেন, এ অপরিচিত স্বরের বক্ত1 অপর 
কেহ নহে, এ স্বর ভাওরাজির আদি খুড়া দাশরঘির উচ্চারিত । 
পাঠক । জুজনসিৎহের অনুমান মিথ্যা! নহে, ভাঁওরাজির খুল্পতাত দাশর- 
থিই পূর্ধোত্তি কথাগুলির বক্তা, ওই দেখ ভাওরাঁজির উচ্চ চীণ্কারে দাশর- 
'থির কর্ণপটহ শব্দিত হইয়াছে,তাই তিনি জাগরিত হইয়1 এক্ষণে পাস্থনিবামের 
প্রবেশদ্বার উদ্ধ্থ ্বীয় শয়নবক্ষ গবাক্ষ উদ্মেচন্‌ করিয়া বহির্দেশস্থ আগন্তক; 
িগের সহিত কগ। কছিতে প্রবৃত্ত । 
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এই সয়ে পুঁষমা! ও শ্থুজনসিংহ নিম্নলিখিত কখোপথনগুলি শ্রবণ. করিতে 
ছিলেন । 

দাশরখির কথার প্রত্যুন্তরে আগন্তক ব্যক্তিদিগের মধ্য হইতে একজন 
কহিল, “মাধুরার রাজমন্ত্রীর স্ত্রী এইস্থানে আছে, দ্বার খোল, আমরা ভাহাকে 
লইতে আসিয়াছি, তিনি পলায়ন করিয়। আসিয়াছেন ।” 

'দ্রাশরথি উত্তর করিল, “তোমর! ত বড় বেয়াক্কেল লোক দেখছি, এটা কি 
রাজমিস্ত্রীর আচ্ডা যে রাতছুপুরে দরজা ঠেঙ্ছিয়ে এখানে রাজমিস্ত্রী নিতে 
এয়েছ ! যাঁও যাঁও যাও, জাঁলাতন করো না । 

রাজপণস্ আগন্থক মধ্য হইতে একজন উত্তর করিল, “আমক। বল্ুম কি, 
তুমি শুনলে কি ? রাজমিষ্ত্রী নয়, রজমৃস্তীর ভ্রী।” 

দাশরথি উত্তর করিল, “আঃ কি গ্রহ গা”কোথা হতে ছুটে। হইভাগা। লোক 
এসে জ্বালাতন ক'চ্ছে, একবার বলে রাঁজমিন্ত্রী, আঁবার বলে রাজমিস্ত্রীর 
তরী, ওগো এট। পান্থশালা, এখানে রাজমিশ্্ী কি রাজমিত্রীর শ্রী কেউ 
থাকে ন1।” 

রাজপথ হইতে আব!র উত্তর হইল, “আমার মুখে শুনলে কি আর 
বলছকি?” 

দাঁশরথি সক্রোধে নিজ শয়নকক্ষ গবাক্ষ হইতে উচ্চৈম্বেরে বলিয়। উঠিল, 
“কি সুখ স|মলে কথ। বলব, এত বড় কথা আমাকে ?” 

রাজপথস্থ আগন্তক বক্তা হা হা শব্দে হাস্য করিয়। বলিয়৷ উঠিল, "মুখ 
গাম্লাবার কথা আবার কে বলে £-- 

দাঁশরথি কহিল, “এই তুমি বললে, বলে আবার মানন11” 
রাজপথ হইতে পুনরোত্তর হইল, “তুমি কর্ণে বোধ হয় কম শুন” 
$₹ দ:শরথি প্রত্যুন্তরে কহিল, “কি গ্রহ গা) এত রাত্রে ঘুমভাঙ্ষিয়ে বলে 
কিন। কর্ণবধ শুন, যাও যাও, আর কর্ণবধ গুনাঁতে হবেনা, কর্ণবধ আমি 
অনেকবার শুনেছি ।” 

রাজপথ হইতে পুনশ্চ কথিত হইল, “কি গুণবানের সঙ্গেই কথ! কচ্ছি ?” 

দাশরখি । “কি বল্লে, আমি হনুমান ?” 

রাজপথস্থ বক্তা উত্তর করিল, “আরে তা ন্নয় তা নয় ।” 

দাশরথি কহিল, "এই আমাকে হনুমান কলে এখন তামা-ন।-গি। 

রে উড়িয়ে দিচ্ছ” 
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রাজপথস্থ আগন্তক বক্তা উচ্চহাস্য করিয়৷ আবার কহিল," “বুঝেছি, তুমি 
ভারি কাল।।” 

দাশরথি কহিল, “আবার আমায় ভেড়িওয়ালা বলছ ।” 

রাজপথস্থ বক্তা! আবার কহিল, “আর কথায় কাধ নাই, দরজ] খোল ।” 

দ!শরথি উত্তর কবিল, “দরজা খুলব বৈকি! তোমবা যে রকম নাঞ্খন 
কথ] কচ্ছ, তোঁমর! লোক ভাল নয়, আবার তার উপর আমায় গালাগাল ? 
যাঁও যাও এখানে গোল কর না; এখনি কোভোয়ালির লোক ডেকে ধরিয়ে 
দেবো জান ?” 

রাজপথ হইতে অপর এক স্বরে, সাহঙ্ক!রে কথিত হইল, “আমি বলছি, 
শীঘ্র দরজা খুলে দাও, আমি কাহার লেক, কে, তাহ! জান ?£--এখনি দরজা 
খোল £” 

দাঁশরথি হান্য করিয়] উত্তব করিল, “৫1 বেটাব রোঁক দেখ, উনি কাহার 
লোক, ও'র কথায় আমি দরজা খুলব ! যাঁও যাও এ পাস্থশ।লা, এ কাহার 
বেহারা থাকবার যায়গা নয় |” 

রাজপথস্থ দ্বিতীয় বক্ত] কহিল, “আম কাহার বেহারা নধ, আমি কোশ্‌ 
ব্যক্তির লোক ত1 ভুমি জান-তাই বলছি)” 

দাঁশবথি-কহিল, নয ত নয, ষাঁও বাবু আর জালিও ন|।", 

দ্বিতীয় বক্ত1 কহিল, “আমাদের এ পাস্থাশ।লাষ বিশেষ দরকার আছে, 
দরজ] খুলে দাঁও 1” 

দাশরথি কহিল, রাঁতছুপুরে পাস্থশীলার দরজ। খোঁল বার হুকুম নাই ।" 

বহির্দেশস্থ দ্বিতীয় ধক্ত। প্রশ্ন করিল, “কাহার হুকুম নাই ।” 

দাশরথি প্রত্যুত্তরে কহিল, “পাস্থশীলার কর্তার 1" 

রাজপথন্থ দ্বিতীয় বক্তা পুনশ্চ কহিল, “আচ্ছ! পাস্থশালাঁর কর্তাকে বল 
যে, জামর! মাধুর! থেকে আসছি, আমাদের দরজ]| খুলে দিতে হবে,পাস্থশালাঘ 
আমাদের বিশেষ প্রয়োজন। 

দাশলি প্রতুযুত্তরে কহিল, “রাত ছুপুরের পর আর দরজ! খোলবার হুকুম 
নাই, তা তোমরা মথুরা থেকেই এম আর গয। থেকেই এস, কর্তীকে বলে 
কি হবে।" 

দ্বিতীয় বক্তা কহিল, “মথুর1 নয় মথুরা নয়, মাধুরা।” 

দাশরধি কহিল, “হী হী, শুনেছি, তি বার কি জার বলতে হয়, বুঝেনি 


পল, “এই স্থানেই আমার গ্রয়োজন, পাস্থশালাগ 
গর দেরি সয় না।” 
“কি বলব ?? 
'ল, “তুমি মাধুরেশ মকবকেতন আছেন শুনেছ ?” 
, ছা হা! জানি জানি, শুনব কি দেখেছি, মখুবায় অনেক 
র হয়েছে কি?” 
কহিল, “তা নয় ত1 নয়, মাধুরার বাজা মকরকেতন পিংহের 
এনেছ কি? আমি তার অমাত্য, নাম ভাগ বল্লাজি। তোমাদের 
আমার এখানে বিশেষ প্রযোজন আছে,দরজ| খুলে দিতে হবে ।” 
রাখ উচ্চচৈশ্বরে স্বীয় শয়নকক্ষ হইতে ডাকিয়। কহিল, “ও ভাওরাজি 
ঠ রাতছুপুরে কে।থ। থেকে ছুটে! লোক এসে বক্চিয়ে বকিয়ে আমার 
ধুল বাটিযে দিলে, কত তর বেতর কথাই ক'চ্ছে, এর একজন মখুরার 
পিংঙ্গির বৈমাত ভাই, তার নাম মল্লাজি; সে না ছোড় বান্দ।, বলে 
দের কর্তাকে বলে আমাদের দরজ খুলে দাও, এখন যা হয কর, রাত 
রে কি গ্রহ গা, ও ভাওর। উঠলে !উঠ উঠ উঠ--অ|মি ত আর এদের 
গজ বাকৃতে পারিনে 1 
ভাওরাজি উত্তর করিল, “কি হযেছে £” 
দাশরঘি কহিল, “দেখন। কি হয়েছে 1” 
ভাওরাজি কিল, “কে গা আপনারা । কো] থেকে আঁপছেন ?” 
রাজপথস্থ দ্বিতীয় আগন্তক উত্তর করিল, “আপনিই কি এই পাস্থনিবাসেৰ 
ধিশ্বামী ?” 
প্রত্যুত্তরে ভাওরাজি কহিল, “আজ্ঞা ই, কোথা থেকে আসছেন ?” 
দ্বিতীয় বক্তা উত্তর করিল, “আমরা মাধুবা হইতে আপিতেছি, মহারাঞ্জ 
হরকেতন্পিংহের নাম শুন। আছে কি ?” 
ভাঁওরাজি কহিল, “জাঁছে।” 
দ্বিতীর বক্তা কহিল, “আমি তাহারই গ্রপান মন্ত্রী, গামার নাম বলাজি- 
আর আমার সঙ্গি রাওমল ইনি আমার কুটুম্থ, একবার পাস্থশাল।ব দ্বার 
এখানে আমাদের বিশেষ গ্রয়োজন 


"রণ অগ্য গাস্থশাল। প,হখং 
+ এর স্থান নাই, আপনারা অগন্ঠত্র স্থান দেখুন। 

বল্প(জিভাও কহিল, "আমর! এখানে অবস্থান করি, 
সহধশ্মিনী এখানে পলায়ন করিয়া আসিরাছে, সংবাদ পাইল 
আছে, তাহাকে ধরিয়| লইয়া যাইব |? 

ভাওরাজি কাল, “আপনার নিকট স্থানীয় শাদনকর্তী 
ওষ[না আঁছে ?” 

বল্লাজি কহিল, ন। ত। নাই 1" 

ভাওর|জি কহিল, “তাহা না হইলে এ আপনার মাধুরা * 
অপরের শাসিত, ইহ সআট অ[লাউদ্দিনের রাজ্য, এস্থান হইতে ০ 
14 এক ব্যক্তিকে ধৃত করিয়া লইয়1 যাঁইবেন ?” 

বল্গারজিভাও কৃহিল, “তবে কি করিব ?” 

ভাওরাজি কহিল, “এখনকার সামস্তরাজ ধূর্টিপাস্থের নিকট হই। 
আপনি পরওয়ান। আানিতে পারেন, ভবে অ।পনার অতীগ্সিদ্ধি হইবে 

বল্লাজি কহিল, “কি বিভ্রাট ! আচ্ছা সামভ্রাজ কোঁধায় থাকেন? 

ভাওরাজি উত্তর করিল, “এই নগরের মধ্য ভাঁগেই এই রাজপথের উপ€ 
সাম্ততরাজের প্রাসাদ ।” 

এই কথে।পকথনের পরেই পাস্থশালার দ্বারদেশে আগন্কক রাঁওমল 
ভাঁওরাজির গ্রস্থানের অশ্বপদধ্বনি রাজপথ কম্পিত করিয়া ক্ষণকালমধ্যে বাঁযু- 
পথে বিলীন হইয়া গেল। তখন গবাক্ষ পাশ্বস্থ গুপ্তশ্রেতি। সুষমা ক্ষণকাঁল 
নীরবে থাকিয়া সুজনের দিকে চাহিয়া কহিলেন, “মহাশয়! একার বুঝি 
' আর আমার নিষ্কৃতি নাই । যেকালে লম্পট ভাগরাজি ও নিষ্টুর রাঁগমল এত 
পর্য্যস্ত আমার অঙ্গনরণ করিয়াছে, তখন আর নিস্তারের উপায় কৈ?” 
থলিয়ণ সুন্দরী সুষম দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগে নীরব হইলে মুক্তাবিন্দুর ন্যায় অশ্র 
বিন্দু তাহার কপোলদেশ নিক্ত করিল । 

কুজনসিংহ কহিল, “আপনি চিস্তিত হইবেন না, যতক্ষণ পত্ঠ্ন্ত ত 


জীবিত আছি, ততক্ষ। পর্ধাসত কমার নিল" ইত লম্পট বললি, বা অ' 
'পিভাক্স কপট বন্ধু রাওমলেক্-সাধ্য কি, যে আপানীঠুক লইয়। মায়? 


